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বিশ্বভারতী-গ্রস্থালয় 


২১* নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্বাট, ফলিকাতা। 





প্রথম সংস্করণ---(২২** ) আশ্বিন, ১৩৩৮। 


মূল্য-_২।০ ও ৩২ টাকা। 





পে ০ ০০৯ পপ০৮ 


শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, ( বীরভূম)। 
রাম সাহেধ শ্ীজগদানন্দ রায় কর্তৃক মুকিত । 


কালানুক্রমিক সূচীপত্র 


বিষয় 


কৈশোরক [ ১৩০৩ সাল ।] 


শুন নলিনী, খোলো গো আখি ৪ 
বলি ও আমার গোলাপবাল। 

আধার শাখা উজল করি' 

শুনহ শুনহ বালিকা ঠা 
সজনি সজনি রাধিকা লো 

গহন কুসুম কুপ্তমাঝে 

আজু সখি, মু মুহু' 


দ্গারণ রে, তৃছ মম শ্তাম সমান ৮৮৫ 
সখি, সে গেল কোথায় 

মধুর মিলন 

নীরব রজনী দেখো র্‌ 
বল্‌ গোলাপ মোরে বণ্‌ রঃ 


হায়রে মেই তো! বসস্ত ফিরে এচল। 

কেহ কারে মন বুঝে না 

গেল গো-ফিরিল ন। 

হলো না তলো না সই *** 
ও কেন চুরিক'রে চায় রি 
ছু-জনে দেখ! হ'লো--মধু ষামিনী রে ' 


বালীকিপ্রতিভা? ১২৯২ সাল।] 


লহে ন। সহে ন। কাদে পরাণ 

মাঃ বেচেছি খন . 
এনেছি মোরা এনেছি মোরা টা 
আজকে তবে মিলে? নবে ও 
এক-ভোরে বাধা আছি মোর! সকলে ্ 
এখন ক'রুবে! কী বল্‌ :* 


পত্ঞান্ক 


2) ০ (তে ৪৮০০ ৪ট (ও ৮ ০ 


৪ 5৮ হলে ৮ 2৮ কটি হর্স ২৮ 
€ড৮ 7৮ তা তা ৬৩ 


১৪ 
১৪ 
১৫ 
১৫ 


৪ 
বা 


৮৬ 


রগ 


বিষয় 


শোন্‌ তোর] নবে শোন্‌ 

ভ্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে 
কালী কালী বলো রে আজ 

এ মেঘ করে বুঝি গগনে 

এ কী এ ঘোর বন 

পথ ভূলেছিস্‌ সত্যি বটে 

মরি ও কাহার বাছ। 
রাঙাপদ-পদ্মযুগে 

দেখো, হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা 
নিয়ে আয় কপাণ 

কী দোষে বাধিলে আমায় 

এ কেমন হ'লো মন আমার 
আরে, কী এত ভাবনা 

শোন্‌ তোর। শোন্‌ এ আদেশ 
ব্যাকুল হয়ে বনে বনে 
ছাড়বো.না ভাই, ছাড়বো না ভাই 
রাজ মহারাজা কে জানে 

আছে তোমার বিদ্যে সাধ্যি জান! 
আঃ কাজ কি গোলমালে 

হ1 কী দশা হলে! আমার 

এত রঙ্গ শিখেছো কোথ। মুগ্ডমালিনী 
অহো। আম্পদ্ধ1! এ কী 

আয় মা আমার সাথে 

বিম্ঝিম্‌ ঘন ঘনরে 

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাই 

কেন রাজা, ডাৰ্কিস কেন 

এই বেল! সবে মিলে? 

গহনে গহনে যা রে তোরা 

চল্‌ চল্‌ ভাই, ত্বর। ক'রে মোরা 
কে এলো আঞ্জি এ ঘোর নিশীথে 
প্রাণ নিয়ে তো সৃকেছি হে 
বলবো কী আর ব'ল্‌বো খুড়ো 
মর্দারমশায়, দেরি না সয় 


পঞ্জান্ক 
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২৪ 
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২৫ 
২৬ 
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২৬ 
২৭ 
২৭ 
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বিষয় 
বাখ্‌ রাখ ফেল্‌ ধন্ধ 
আর না আর না 
জীবনের কিছু হ'লো না হায় 
দেখ দেখ ছুটে! পাখী বসেছে গাছে 


থাম্‌ থাম্‌ কী করিবি 

কী বলিস আমি রঃ 
এ কী এ, এ কী এ, চর 
নমি নমি ভারতী, তব কমল-চরণে 5৯ 
হ্যামা, এধার ছেড়ে চলেছি মা ৪০, 
কোথ। লুকাহলে রঃ 
কেন গো আপন মনে ভ্রমিছ ী 
কোথায় সে উষাময়ী প্রতিম। 
বাণী বীণাপাণি ৫ 
এই-ষে হেরি গো দেবী আমারি টা 
দীনহীন বালিকার সাজে হি 


ছবি ও গান [ ১২৯, সাল। ]) 


আমার প্রাণে? পরবে চলে গেল কে ০৯ 
ওই জানালার কাছে মা 


প্রকৃতির প্রতিশোধ [ ১২৯১ সাল। ] 


-হেদে গো নন্দরাণী 


বুঝি বেলা বয়ে যায় রর 
বনে এমন ফুল ফুটেছে রর 
মরি লো মরি 


যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে 
মেঘের। চ*লে চলে যায় 


কড়ি ও কোমল [ ১২৯৩ সাল। ] 


বাশরি বাজাতে চাহি 


কখন্‌ বসস্ত গেল এ 
ওগে! শোনে। কে বাজায় নয 
আমি নিশি নিশি কত রর 


পঞ্জান্ক 


৮ 
খঞ৯ 
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বিষয় 


ওগে এত প্রেম আশা 
েলাফেল! সারাবেলা 

আজি শরত তপনে প্রভাত ম্বপনে 
তুমি কোন্‌ কাননের ফুল 

ওগে। কে যায় বাশরি বাজায়ে 


মায়ার খেল [ ১২৯৫ সাল। ] 


মোর] জলে স্থলে কত ছলে 
পথহার! তুমি পথিক যেন গো 
জীবনে আজ কি প্রথম এলো বসন্ত 
কাছে আছে দেখিতে না পাও ৮ 
আমার পরাণ যাহ] চায় 

সখি, সে গেল কোথায় 

£দ লো সখি, দে পরাইয়ে গলে 
সখি, বহে গেল বেল! 

গলে! রেখে দে সখী 

প্রেমের ফাদ পাতা ভূবনে 
ঘেও না যেও না ফিরে? 

কে ডাকে আমি কু 

এসেছি গো এসেছি 

ওকে বল সখি, বল 

মিছে ঘুরি এ জগতে 

তা'রে দেখাতে পারিনে কেন 
সথ। আপন মন নিয়ে 

আমি জেনে শুনে বিষ 
ভালোবেসে যদি সুখ নাহি 
দেখো চেয়ে দেখো 

স্থথে আছি স্থথে আছি 
ভালোবেসে ছুখ সে ও সুখ -. 
ওই কেগোহেসেচায় 

দুরে ধাড়ায়ে আছে 

প্রেমপাশে ধর। পড়েছে দু-জনে 
ওগে! দেখি আখি তলে? চাও 


পঙ্জান্ক 
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বিষয় 


ওকে বোঝা গেন না--চ'লে আয় 
(দিবস রজনী) আমি থেন কার 
সখি, সাধ ক'রে যাহা দেবে 

আমি স্ত্রদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল 
নিমেষের তরে সরমে বাধল 
ওগে! সখি, দেখি দেখি 

এ তো খেলা নয় খেল! নয় 
সে-জন কে সখি, বোঝ! গেছে 

ওই মধুর মুখ জাগে মনে 

তা?রে কেমনে ধরিব সখি 

সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেনেছি যারে 
তুমি কে গো সথিরে কেন 

তবে স্রখে থাকো 

সেই শান্ত-ভবন ভূখন 

কাছে ছিলে দুরে গেলে 

দেখে ভূল ক'রে ভালোবেগো না 
তুল ক,রেছিন্তু ভুল ভেঙেছে 
অলিবার বার ফিরে যায় 

এ কে আমায় করে ডাকে 

বিদায় ক'রেছো যারে নয়ন-জলে 
না বুঝে” কারে তুমি ভাসালে 
আম কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে 
প্রভাত হইল নাশ কানন ঘুরে, 
এপো এসো বমস্ত ধরাতলে 

মধুব বসন্ত এসেছে মধু মিলন ঘটাতে 
আঙ্জি আখি জুড়ালো হেরিয়ে 

এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া 

আহ] আরজ এ বসন্তে 

আমি তে। বুঝেছি সব 

এতদিন বুঝি নাই, বুঝছি ধীরে 
চাদ, হাসো হাসো 

আর কেন আর কেন 

এ ভাঙ। স্থখের মাঝে নয়ন-জলে 
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বিষয় পত্রান্ক 
যদ্দি কেহ নাহি চায় আমি লইব ক ৭৮ 
ছুখের মিলন টুটিবার নম্র রি রত 
কৈন এলি রে, ভালোবাসিলি রঃ ৭৪৯ 
এক্না স্থখের লাগি' চাহে প্রেম ৪ রঃ 


মানসী [ ১২৯৭ সাল। ] 
*এমন দিনে তা'রে বলা যায় ১ ৮১ 


রাজ! ও রাণী [ ১২৯৬ সাল। ] 


এ আখিরে ৮২ 
যদি '্মাসে তবে কেন যেতে চায় ৮৯, ৮২ 
এরা পরকে আপন করে আপনারে পর ৫ ৮৩ 
বাজিবে সখী, বাশি বাজিবে ৮৯৭ ৮৩ 
এ বুঝি বাশি বাজে রর ৮৩ 
যমের দুয়োর খোলা পেয়ে 2 ৮৪ 
আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি টা ৮৫ 
বধুঃ তোমায় ক'বুবো। রাজ] তরুতলে ০০, ৮৫ 
বিসর্জন [ ১২৯৭ সাল। ] 
আমি একুল1 চলেছি এ ভবে ৪ 
উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে : ৮৬ 
৪গে! পুরবাসী ৪ রি 
আমারে কে নিবি ভাই, ঈপিতে চাই আপনারে ১৭. ৮৭ 
থাকৃতে আর তো পারুলি নে মা, পাবুলি কৈ *** ৮৭ 
সোনার তরী [ ১৩০১ সাল।] 

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও . 1, ৮৭ 
খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাচাটিতে রঃ ৮৯ 
আমার পরাণ ল"য়ে কী খেল! খেলাবে 8 ৯১ 


চিত্রা ( ১৩০২ সাল।] 


বাঞ্জিল কাহার বাঁপা মধুর স্বরে রি রর 
ঘড়ে! বিশায় লাগে হেরি তোমারে '** ৯৩ 


1%/০ 


বিষয় পত্রাস্ক 

সুন্দর হাদি-রঞীন তুমি, নন্দন ফুলহার ৮, ৯৩ 
%/ কথা তা'রে ছিল বলিতে রি ৯৪ 
আমারে করো তোমার বাণ! ৪০, 8৪ 
কে দিল আবার আঘাত আমার ৮৯৯ ৯৫ 
এসে। গো নৃতন জীবন : ৯৬ 
পুষ্পবনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে ৯৬ 
ওঠো! রে মলিন মুখ, চলো! এইবার রি ৯৭ 


চৈতালী ] ১৪০৩ সাল। ] 
আজি, কোন্‌ ধন হ'তে বিশ্বে আমারে ৮৪, ৯৭ 


(১৩-৩ সনের কাব্য-গ্রন্থাবলীর “গান” অংশ হইতে) 


বড়ো বেদনার মতে। বেজেছে। তুমি ৯5 ৯৮ 
হৃদয়ের একুল ওকুল ছু-কুল ভেসে যায় ১৭৭৪ ৯৮ 
এসে! এসো ফিরে” এসো, বধু হে, ফিরে এসো 2 ৯৯ 
৮আমার মন মানে না দিন রজনী ): ঠা ১৯৩ 
ঝর ঝর বরিষে বারিধার। ৮৯, ১০১ 
ওহে নবীন অতিথি দঃ ১০১ 
ওলো। সহ,.ওলো সই ১০১ 
মধুর মধুর ধ্বনি বাজে ৭" ১০২ 
বেল। গেল তোমার পথ চেয়ে ৪ ১৯৩ 
বিশ্ব-বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে নি ১০৩ 
আহ] জাগি' পোহালো বিভাবরী ডঃ ১০৪ 
তোমার গোপন কথাটি সখী, রেখো ন1] মনে *** ১০৫ 
চিত্ত পিপাসিত রে গীত-সুধার তরে ১০৫ 
আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো [বিদেশিনী ,. ১*১) ১০৬ 
মরা লক্ষ্ীছাড়ার দল ৮** ১০৭ 
ওগে। ভাগ্যদেবী পিতামহী,মিটুলে। আমার আশ '** ১০৮ 
এ কী আকুলত। ভবনে, রা ১০৮ 
তুমি রবে নীরবে হঁদয়ে মম *** ১৪৯ 
মে আসে ধাঁরে যায় লাঙ্গে দি *** ১৪৯ 
কে উঠে ডাকি, ১১, ১১৯ 


ওহে সথন্মর, মম গৃহে আজি পরমোত্সব রাতি *** ৯১৯ 


বিষয় পত্রাস্ক 
তুমি যেয়ে। না এখনি "*' ১১১ 
আকুল কেশে অনে, চার মান নয়নে ” ১১২ 
কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন মনোমোহন ১১২ 
এখনো! তা”রে চোখে দেখিনি -* ১১২ 
ওগো তোরা কে যাবি পারে ॥. “৮ ১১৩ 
তবে শেষ ক'রে দাও শেষ গাঁন ১১৩ 
যাহ! পাও তাই লও, হাসিমুখে ফিরে? যাও +-* ১১৪ 
সথী, আমারি দুয়ারে কেন আসিল নিশিভোরে ১১৪ 
শুধু যাওয়া আসা, শুধু শোতে ভাসা ,, ১১৪ 
তবু মনে রেখো যি দুরে যাই চ?লে *. ১১৫ 
তোমরা সবান শালো 288 ১১৫ 
মনে রয়ে গেল মনের কথ] ৯১৬ 
দেখে যা দেখে যাদেবে যা পলো তোরা সি ১১৬ 
মনে যে-আশা লয়ে এসোঁছ হলো না হলো না হে ১১৭ 
কেন নয়ন আপনি ভেসে খায় | ১১৭ 
ক্যাপা তুই আছিস আপন খেয়।ল ধরে 71 ১১৮ 
আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে ১১৮ 
সার! বরষ দেখিনে মা, মা তুই আমার কেমন ধারা ১১৯ 
আমিই শুধু রহনু বাক * ১১৯ 
যেতে হবে আর দো নাই **" ১১৪ 
আমার যাবার সময় হলো আমার কেন রাখস্‌ ধারে ১২০ 
£ফরায়ো না মুখখানি, রাণী, ওগে। রাণী ৮০, ১২৩ 
গহন ঘন বনে, পিয়াশ তমাল সইকাব গায়ে “*- ১২৩ 
পাজাবে! তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে '- ১২১. 
মন জানে মানামোহন আহ *. ১২১ 
হিয়। কাপিছে স্থুধে কি দুখে থা টা ১২১ 
সমুখেতে বহিছে তটিনা *** ১২১ 
গহন ঘন ছাহল, গগন ঘনাহয়া ., ১২২ 
যে-ফুল ঝরে পেহ তো ঝরে ফুল তে থাকে তে ১২২ 
অনস্ত সাগর মাঝে দাও তরা তাসাহয়া ; + ১২৩ 
আয় তবে সহচরি, হাতে হাতে ধার? ধা, ০৭ ১২৩ 
আগে চল্‌ আগে চল্‌, ভাই, **, ১২৪ 


তোমারি তরে মা, সপিনু দেহ ৫ ১২৫ 
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বিহৃয় পঞ্রাঙ্ছ 
%আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে **1 ১২৬ 
আমায় বোলে! না গাহিতে বোলো ন। ৭ ১২৭ 


(১৩০৩ সনের কাব্য-গ্রন্থাবলীর *প্রহ্মসঙ্গীত” অংশ হইতে ) 


একী এক্ুন্দর শোভা ৮5 ১২৮ 
তোমারেই কখিয়াছি জীবনের ঞ্বতার ৮, ১২৮" 
অনিমেষ আখি সেই কে দেখেছে *. ১২৮ 
আজি শুভদিনে পিতার ভবনে "১ ১২৪ 
আধার রজনী পোহাল, রঃ ১২৯ 
আমি জেনে শুনে তবু ভূলে আছি "** ১৩৪ 
আমর হৃদয় সমুদ্রতীরে কে তুমি দীড়ারে ৮৮০ ১৩০ 
এ কী স্থগন্ধ হিল্লোল বহিল রর “ ১৩১ 
এখনে | আ্বাধাব রয়েছে হে নাথ, “** ১৩১ 
এ পরধ্াামে ববে কেভায় ১৯ ১৩৭ 
এ মোহ আবরণ খুলে দাও '*, ১৩২ 
এসেছে সকলে কত আশে ,* ১৩২ 
ওঠে। ওঠে! বে বিফলে প্রভাত বকে যায়-যে ৮ ১৩২ 
কী করিলি ঘমোহের ছলনে *** ১৩, 
কেবে ওই ডাকিছে *ত* ১৪ 
চ'লেছে তরণী প্রসাদ পবনে নি ১৩৪ 
ডুবি অমৃত পাখারে ' ১৩৫ 
ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে *। সুতি 
, তুমি ধন্য ধন্য ছে, ধন্য তব প্রেম 5 ১৩৬ 
. তূমি ছেড়ে ছিলে ভূলে? চিলে ব'লে 1" ১৩৬ 
তোমায় যভনে রাখিব £ঠে, রাখিব কাছে *** ১৩৭ 
(তাহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন ॥* ৮৯৭ ১৩৭ 
তাহার, আনন্দধার! জগতে যেতেছে বয়ে ৮? ৯৩৭ 
দুখ দিয়েছে, দিয়েছে। ক্ষতি নাই ৮৭১ ১৩৮ 
দুয়ারে বসে আছি, প্রভূ, সারাবেলা  * ১৩৮ 
বরিষ ধর1-মাঝে শাস্তির বারি * ১৩৯ 
বড়ে। আশ। ক'রে এসেছি গো কাছে ডেকে লও **' ১৩৭ 
বেঁধেছে। প্রেমের পাশে ওহে ত্রম্ময় " ১৪৩ 
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই $১। ১৪৪ 


খ 
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বিষয় পল্রাঙ্ক 

শুভ আসনে বিরাজে। অরুণ ছটামাঝে ২, ১৪১. 
সকাতরে ওই কাছিছে সকলে ৮৯, ১৪১ 
॥ সংশয়-তিমির মাঝে না হেবি গতি হে ৮৮ ১৪২ 
সংসারেছে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার ৮, ১৪৩ 
অনেক দিয়েছো নাথ, ৮: ১৪৩ 
অন্ধাজনে দেহ? আলো মুতজনে দেহ” প্রাণ **. ১৪৪ 
আজি বছিছে বসন্ত-পবন স্থুমন্দ তোয়ার্র স্থগন্ধ হে ১৪৪ 
আনন্দ রয়েছে জাগি” ভুবনে তোমার : ১৪৫ 
আমার যা আছে আমি সকল দিতে পাবিনি ১৪৫ 
৬৮৮ আম্র। মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ৯ : ১৪৫ 
আমি দীন অতি দীন ১5৭ ১৪৬ 
“আমক্স ছ-জনায় মিলে" পথ দেখায় বলে ৮০, ১৪৬ 
১একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্‌ ১৪৭ 
এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায় ৪ ১৪৮ 
কী ভয় অভয়ধামে, তুমি মহারাজা :*, ১৪৮ 
কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ গে ক ১৪৯ 
কেন জাগে না জাগে ন। অবশ পরাণ -** ১৪৯ 
গাও বীণ1, বীণ! গাওরে ও ১৫০ 
চাহি না স্থখে থাকিতে হে ১৫ 
চিরপ্িবস নব মাধুরী নব শোভা তব বিশ্বে : ১৫১ 
ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে ০, ১৫২ 
ডাকিছ শুনি+ জাগিছ প্রভু 5৪, ১৫২ 
তুমি জাগিছ কে : ১৫২ 
তুমি বন্ধু তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমাখ '* ১৫৩ 
তোমা লাগি? নাথ, জাগি জাগি? হে ১৫৩ 
তোমারে জানিনে হে ভবু মন তোমাতে ধায় ৮ ১৫৩ 
তোমার কথ! হেথা কেহ তো বলে না *, ১৫৪ 
তোমার দেখা পাবো ঝলে এসেছি-যে সখা ** ১৫৪ 
তোম।রি মধুর ূপে ভরেছে। ভুবন, **" ১৫৫ 
তারে] তারে! হরি, দ্ীনজজনে রর ১৫৫ 
দীর্ঘ জীবন পথ, কত ছুঃখ তাপ, র্‌ ১৫৬ 
দুধের কথা! তোমায় বলিব না ০, ১৫৬ 


দেবাদিদেৰ মহাদেব রর ১৫৭ 
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বিষয় পদ্জাঙ্ক 
নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে +** ১৫৮ 
নিশিদিন চাহে রে তার গানে **, ১৫৯ 
নিকটে “দখিব তোমাবে করেছি বাদন। মনে ৮৮, ১৫৯ 
পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্ধযামী ৮০, ১৫৯ 
পেয়েছি অশয়ণদ আর ভয় কারে ৮০, ১৬০ 
গ্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুস্থুমগন্ধজে ১ ১৬০ 
ফিরে। ন। ফিঝো না মাজি এসেছো ছুয়ারে ৭ ১৬০ 
বসে মাছি হে কবে শুনি তোমার বাণী ৮১, ১৬১ 
বর্ষ গেল বৃখ! গেল, কিছুই করিনি হায় "০, ১৬১ 
ভয় হয় পাচ্ছে তব নামে আমি আমারে করি প্রচার হে , ১৬১ 
মিটিল সব ক্ষুধ!, তাহার প্রেম-সৃধা! চলোরে ঘরে লয়ে যাই ১৬২ 
যাদের চাঙ্য়া তে।মারে ভূলেছি ১১, ৬2 
শান্তি সমুদ্র তুম ** ১৬৩ 
শোনো তার হুধাবাণী ঠা ১৬৪ 
শুনেছে তোমার নাম মন'থ আতুর জন ১৮, ১৬৪ 
সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি *** ১৬৪ 
স্বামী, তুমি এমে। আজ, **, ১৬৫ 
হায় কে পির আর সাত্বন। ৮৯, ১৬৫ 
হেরি? তর বিমল মুখভাতি 11 ১৬৫ 
তুমি আপান জাগ!ও মোরে তব ম্ধা পরশে ১১" ১৬৬ 
নুতন প্রাণ দাও প্রাণসথা ৮ ১৬৬ 
॥জাগ্রত বিশ্ব কোলাহল মাঝে *** ১৬৬ 
কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাহারে *** ১৬৭ 
সবে আনন্দ করে ১, ১৬৭ 
আঙ্জি হেরি লংসার অমুত্রময় ০. ১৬৭ 
তোমারি ইচ্ছা হৌক পূর্ণ করুণাময় স্বামী 1 ১৬৮ 
নব আনন্দে জাগে মাজি, ৮৯, ১৬৮ 
এ পোহাইল তিমির রাতি ১ ১৬৯ 
শ্রাস্ত কেন ওহে পাস্থ ৫০ ১৬৯ 
পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ যঙ্গল্রূপে হাদয়ে এসো “০, ১৬৯ 
অপীম আকাশে অগণা কিরণ ৮০৭ ১৭৩ 
আছ অন্তরে চিরদিন ১০, ১৭৪ 


জগতে তুমি রাজা, অনীম প্রতাপ নর ১৭৩ 


০ 


বিষয় পত্জান্ক 
জাগিত হবে রে ১5 ১৭১ 
নাথ ভে, প্রেমষপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও ৮৯, ১৭১ 
হদয়-বেদন। বহিয প্রভু, এসেছি ভব ছারে ৪০, ১৭১ 
শৃন্ত প্রাণ কাদে সদ] প্রাণেশ্বর, ৮, ১৭২ 
জয় রাজরাজেশ্বর * ১৭২ 
চির বন্ধু, চির নির্ভর, চিরশাস্তি তৃমি ভে প্রভু ** ১৭২ 
এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ গ্রাণেশ হে *০। ১৭৩ 
হদয়-মন্দিরে প্রাণাধীশ, আছ গোপনে রঃ ১৭৩ 
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো সন্যন্্ন্দর **" ১৭৩ 
তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি? চবাচর *** ১৭৪ 
ছুই হাদয়ের নদী, একত্র মিলিল যদি ** ১৭৪ 
দুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমি তে৷ এনেছে ডাকি? ১ ১৭৫ 
যাওরে অণস্ত ধামে মোহমায়। পাশবি? ”*" ১৭৫ 
শুভদিনে এসেছে দ্লোহে চরণে তোমার ১৭৬: 
শুভদিনে শুভক্ষণে “২ ১৭৬ 
স্থখে থাকে। আর সুখী করে সবে ১৭৬ 
মিতা নব সন্ঠয তব শুভ্র আলোকময় ১, ১৭৭ 
এসো হে গৃহদেবতা। ৮ জার 
হাদয় নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে '" ১৭৮" 
ঠআনন্দ-ধারা বঠিছে ভূবনে 1, ১৭৮ 
হে মহ প্রবল বলী **. ১৭৯ 
অন্তরে জাগিছ অন্ত্ধ্য।মা ১০৭ ১৭৯ 
কামনা করি একান্তে ০৭ ১৮০ 
মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে ৮1 ১৮০ 
শীতল তব পদছায়া, “১, ১৮১ 
আঙ্গি রাজ-আপনে তোমারে বসাইব “** ১৮১ 
তোমা হীন কাটে দিবন হে প্রত 2 ১৮১ 
ব্যাকুল প্রাণ কোথা স্ুদূরে ফিরে ”** ১৮১ 
এ কী করুণ করুণাময় ক ১৮২ 
উজ্জল করোহে আঙ্জি এ আনন্দ রাতি ১৮২ 
স্থধা-নাগরতীরে হে এসেছে নরনারী টা ১৮২ 
মধুর কূপে বিরাজে হে বিশ্বরাজ "২, ১৮৩ 


আর কতদূর আছে সে-আনন্দধাম ৮ ১৮৩ 


4/০ 


বিষয় পত্রাহ 

কে যায় অমৃশ্ধাম যাত্রী ১, ১৮৩ 
পাদপ্রান্তে রাখে সেবকে ১, ১৮৪ 
/৪হে জীবন-বল্প ৪, গ্তহে দাধন-ছুল্লভ ++ ১৮৫ 


কল্পনা [ "৩৭ সাল] 


কে এসে যায় ফিবে ফিবে ১৮৫ 

, ক।গাল আমাবে কাঙাল করেছো ১৮৬ 
ভালোবেসে সপি, নিভৃতে ঘহ্ধনে আমার নামটি গিনি ১৮৭ 
কেন বাজাও কাকন কনকন, কত ছুলভরে ২৮৮৮৯ বা 
চেরিয়া শ্যামল থন নাল গগনে * ০ ১৮৯ 

ক্যা্মনী ণা যেতে জাগালে না কেন ১৯, ১৮৯ 
আনি কেধলি স্বপন করেছি খপন বাতাসে ০০ এট ১৯৪ 
তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত স্দূব ৮ ১৯১ 

'“্য'দ বারণ করো তবে গাহিব না * , ১১ 
আমি চাঠিতে এসেছি শুধু একখানি মাল! '*. ১৯২ 

কুসখি, প্রতিদিন হায় এলে ফিরেযায় কে ১০০১৯, ১৯৩ 
ছুইটি হ্বর্নয়ে একটি আসন পারিস বসো ভে " * ১৯৩ 
“অয়ি ভূবন মনোমোহিনী "৮০ ১৯৪ 
ভয় হ'তে তব অভুরমাঝারে নৃতন জনম দা তে *** ১৯৫ 
সংসারে মন দিয়েছিস, তুমি আপনি সে-মন নিয়েছে! ১৯৫ 
জ।নি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার কূপাতরণী ... ১৯৩৬ 

নৈবেছ্া [১৩০৮ সাল ] 

* প্রতিদিন আমি হে জীবনম্বামী টি উির্ ১৯৭ 
আমার এ ঘরে আপনার কবে ঠা ১৯৭ 
শিশীথ শয়নে ভবে বাখি মনে “২ ১৯০ 

, ?তামারি রাগিণী জীবনধুগ্ে রঃ ১৪৪ 

/দ্যাদি এ আমার হাদয়-তুয়ার রা ৯৪৩ 
সংসার যবে মন কেড়ে লয় ২০৪ 
জীবনে আমার ধত আনন্দ ২০১ 
যার! কাছে আছে তা+রা কাছে থাক্‌ ১১, ২০২ 
অমল কমল সহজে জলের কোলে **, ২০২ 


নকল গর্ব দুর করি” দিব যা ২৪৩ 
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বিষয় পত্রান্ক 

) তোমার অসীমে প্রাণ মন লঃয়ে নু ২০৪ 
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে ”-* ২০৪ 
1অল্প লইয়া! থাকি, তাই যোর ২০৫ 

“প্রতিদিন তব গাথা গাবো আমি রঃ ২০৬ 
তোমার পতাকা যারে দাও তা”রে ঠা ২৯৬ 
ঘাটে বসে আছি আন্মনা "1 ২০৭ 
সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে * ২০৮ 

৬মোহিত সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের ৮ম ভাগ 

রি “গান” বই হইতে [ ১৩১০ সাল] 

*আন্জি যেরজনী যায় 5 ২০৯ 
আজি এ ভারত লজ্জিত হে ২১৩ 
আমার বিচার তুমি করে! ১৭, ২১০ 
আমার সত্য মিথা। সকলি ভুলায়ে দা * ২১১ 
আজি প্রণমি” তোমারে চলিব নাথ রি ২১১ 
আর্জি মম মন চাহে "০" ২১২ 
আছে হুঃখ আছে মৃতুযু | ২১২ 
আনন্দ তুমি স্বামী "" ২১২ 
আমারে করে৷ জীবন দান টু ২১৩ 
আমি কী বলে করিব নিবেদন ০, ২১৩ 
আঙ্জি যত তার! তব আকাশে ১০৭ ২১৪ 
ইচ্ছ। যবে হবে -* ২১৫ 
এবার সখী, সোনার মগ ১১ ২১৫ 
এ-যে দেখা যায় আনন্দধাম রঃ ২১৬ 
কী হলো আমার রঃ ২১৬ 
কেন ধ'রে রাখা ও-যে যাবে চ'লে -*+ ২১৭, 
কেন সারাদিন ধারে ধীরে রা রি 
কে জানিত তুমি ভাকিবে রর ২ 
কে বসিলে আজ হদাসনে *** ২১৯ 

কেমনে রাখিবি তোরা রঃ ২১৯ 
কীক্থুর বাজে আমার প্রাণে পু ২২৩ 


গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে রঃ ২২০ 
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বিষয় 


গরব মম হ'রেছে। গ্ভূ 

চিরসথা,. ছেড়ে না 

জননীর দ্বারে আজি ওই 

ডাকে। মোরে আজি 

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায় 

তোমারি নামে নয়ন মেলি 
৮তোমারি গেছে পালিছ ক্লে 

তোমারি সেবক করো হে 

তুমি-যে আমারে চাও 

দিন ফুরালে। হে সংসারী 

দিন যায় রে দিন যায় 

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া 

দুঃখরাতে নাথ, কে ডাকিলে 

দাড়াও আমার আখির আগে 

দু-জনে যেথায় মিলিছে 

নব বতসরে করিলাম পণ 

নিবিড় ঘন আধারে জলিছে 

পিপাসা হাষ নাহি মিটিল 

প্রভু, খেলেছি অনেক খেলা 

গ্রেমানন্দে রাখো পূণ 

পন, এখনো কেন অঙ্গসিত অঙ্গ 

ভক্ত হৃদবিকাশ প্রাণ বিমোহন 


ভূবন হইতে ভূবনবাসী ৃ ্ 
মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী বহ টি 


মহানন্দে হেরো গে। 

মন্দিরে মম কে আমিল তে 
মনোযোহন, গহন যামিনী শেষে 
মোর] সত্যের 'পরে মন 
মোরে ভাকি' ল”র যাও 

মন তুমি নাথ, ল+বে হরে 
যে-কেহ মোরে দিয়েছে! স্থখ 
রক্ষা] করো হে 


লহে৷ লে তুলি? লও হে রর 


বিষয় পত্র 
বহে নিরন্তর অনন্ত ** ২৩৯ 
রাম্মী তব ধায় | ২৪০ 
বিষঙ্গ আনন্দে জাগে! রে +. ২৪৩ 
পবাজাও তুমি কৰি রা ২৪১ 
শাস্ত হর মম চিত্ত ১৭ ২৪১ 
শাস্তি করে! বরিষণ ক ২৪১ 
শৃন্ত হাতে ফিরি হে **" | ২৪২ 
,শাঙন গগনে ১, ২৪২ 
সদ] থাকে! আননে *** ২৪৩ 
হুখহীন নিিদিন ক ২৪৩ 
সুন্বর বহে আনন্দ '" ২৪৪ 
রথ সখা, মম হৃদয়ে রহো। "*" ২৪৪ 
সফল করো হে গুভূ নর ২৪৪ 
্বপন যদি ভাঙিলে ০, ২৪৫ 
মবার মাঝারে তোমারে । ২9৫ 
হে ভারত, আজি নবীন বরষে :, ২৪৬ 
হে মন, তারে দেখো *১" ২৪৮ 
হরষে জাগে। আজি ০৫, ২৪৮ 
হৃদয়-বাসনা পূর্ন হলো ৮" ২৪৮ 
হানয়-শশী হৃদি গগনে ২৪৮ 
হৃদি-মন্দির দ্বারে ৪, ৯ 


চিরকুমার সভা । হিতবাদী-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, ১৩১১ সাল ] 


মলোমন্দির হুন্দরী ৮১, ২৪৯ 
নিশি না পোহাতে জীধনগ্রদীপ রা ২৫০ 
+/জ্লকে কুসুম ন| দিয়ো. / **1 ২৫১ 
খেয়া [ ১৩১৩ সাল ] 
আমার নাই বা হলো পারে যাওয়। ৮, ২৫ 
দুণের বেশে এসেছে ঝলে /** ২৫২ 
আমার গোধূলি লগন এলো *" ২৫২ 
খ্ামি কেমন করিয়া জানাবে টী ২৫৪ 


আজ বুকের বসন ছিড়ে ফেলে *** ২৫৪ 
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বিষয় 
একমনে ৫তার একতারাতে 
তুমি যত ভার দিয়েছে সে-ভার 
তুমি এপার ওপার করো কে গো 


প্রজাপতির নিবন্ধ [ মজুমদার লাইব্রেরী সংস্করণ- 


গণ্ঠগ্রস্থাবলী, ১৩১৪ সাল ] 
ওরে সাবধানী পথিক 12 


টি 


শারদোৎসব [ ১৩১৫ সাল।] 


মেঘের কোলে রোদ হেসেছে ১১৬ 
আজ ধানের ক্ষেতে রৌত্র ছায়ায় টি 
ঠআনন্দ্রি সাগর থেকে এসেছে আজ বান ১, 

তোমার সেনার থালা াজাবে| আজ সঃ 

রাঞ্জ-রাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে 2 

নব কুন্দ ধবল দল স্তশীত' 

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ. 
সমল পবল পালে 

আমার নয়ন-ভভুলানো এপে 


(১৩১৫ সনে প্রকাশিত “গান” গ্রন্থ হইতে ) 


অন্তর মম বিকশিত করো দুর 
অসীম কাল-সাগরে ভুবন ভেসে চলেছে 
আখিজল মুছাইলে জননী 1৮ 
আনি নাহি নাহি নিদ্রা আখিপাতে 
আজ বারি বরে ঝর ঝর 
সাজি এ আনন্দ সন্ধ্যা স্থন্দর 
আজি ঝন্ডের রাতে তোমার অভিসার 
)আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে ১ ৮১... 
আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে 
আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে 
অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে 
আপনি অবশ হলি তবে কঃ 


গ 


পঙ্জাস্ক 


২৫৫ 
২৫৫ 
২৫৬ 


২৫৭ 


২৫৮৯) 
২৫৯ 
২৫৯ 
২৬০ 
২৬০ 
২৬১ 
২৬১ 
২৬২ 
২৬৩ 


২৬৪ 
২৬৫ 
২৬৫ 
২৬৫ 
২৬৩৬ 
২৬৭ 
২৬৭ 
২৬৭ 
১০১ 
২৬৯ 
৭৩ 
২৭৩ 
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বিষয় পত্জান্ক 
আবার মোরে পাগল ক'রে দিবে কে ** ২৭১ 
আমর] পথে পথে যাবে। সারে সারে ** ২৭৩ 
আমবা ব'সবো তোমার সনে ০, ২দও 
আমাকে যে বাধবে ধ'রে ঃ ২৭৪ 
রি আমার মাথা নত ক'রে দাও * ২৭৪ 
- আমার সোনার বাংলা জট ২৭৫ 
আমারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় ১৯ ২৭৭ 
আমি ফিরুবো নারে 1 ২৭৭ 
আমি বহু"ৰাসনাম্ প্রাণপণে চাই ১১, ২৭৭ 
আমি ভয় ক'রূবে না ৬৮ ২৭৮ 
আমরে আয়রে সঝের বা "** ২৭৯ 
আর নাইরে বেল! নামলে ছায়। "5. ২৮, 
আরো আরো প্রভু, আরে! আরো! ১, ২৮৭ 
আধাঢ-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো *** ২৮১ 
% এই-ষে তোমার প্রেম ওগো "** ২৮১ 
শ্এবার তোর মর! গাঙে বান ) সাল, ৬৮২৮২ 
এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভূ * - ২৮৩ 
৮” গ আমার দেশের মাটি 4 পা ২৮৩ 
ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে ন। ** ২৮৪ 
ও যে মানে না মানা ১৯, ২৮৫ 
ওরে আগুন আমার ভাই "০" ২৮৫ 
ওরে তোরা নেইব। কথা বলি .** ২৮৬ 
ওরে শিকল তোঁমীয় কোলে করে -* ২৮৭ 
কত অজানারে জানাইলে তুমি "৭7 উার্ট ২৮৮ 
কে বলেছে তোমায় বধু *** ২৮৮ 
কোথায় আলে কোথায় ওরে আলে। তত ২৮৪ 
কোথা হ'তে বাজে প্রেম বেদনারে রঃ ২৯০ 
কোন্‌ শুভখনে উদ্দিবে গগনে ৪ ২৯০ 
গোলাপ হোথ! ফুটিয়ে আছে '., ২৯১, 
রঃ গ্রাম-ছাড়া এ রাঙামাটির পথ ২৬ 7. ৯১৫ ২৯২ 
ঘরে মুখ মলিন দেখে 'ত, ২৯২ 
রর শুনি তব ৮০" ২৯৩ 
ছি ছি চোখের জলে ৭৭ ২৪৩ 


বিষয় 

জগৎ জুড়ে” উদার স্থুরে 

ননী, তোমার করুণ চরণখাশি 
/ জোনাকি, কী স্থথে এডানা ছুটি 

তব.অমল পরশ রস 

তিমির দুয়াব খোলো এমো 
তুমি কেমন ক'রে গান করো হে গুণী 

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে 
তোর আপনজনে ছাড়বে তোবে 

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায় 

নব নব পল্পবরাঞ্জি 

নয়ন মেলে দেখি আমায় 

না বালেযেও না চলে 

নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এলো 

নিশিদিন ভরসা বাখিস্‌ 

প্রচণ্ড গঞ্জনে আদিল এ কী দুর্দিন 

প্রভূ, তোম! লাগি? আখি জাগে 

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে ০৩ 
/বিল দাও মোরে বল দা 
/বাংলার মাটি নাংলার জল 

ব|চান বাচি, মারেন মরি 

বাজে বাজে রম্যবীণ। বাজে 

বিধি ভাগর আখি যদি দিয়েছিলো 
১৬বিপদে মোরে রক্ষা করো 

বিপুল তরঙ্গ বে, বিপুল তবঙ্গ বে 

বীণ। বাজাও হে মম অস্তবে 

বুক বেধে তুই দাড়া দেখি 

ভুবনেশ্বর হে 

মম অগ্গমে স্বামী আনন্দে হাসে 

মা কি তুই পরের দ্বারে 

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে 
“মেঘের পক্ষে মেঘ জমেছে 

মোরে বারে বারে ফিরালে 

যদি তোমার দেখ! ন। পাই প্রত 


পত্জাঙ্ 


২৯৪ 
খন৫ 
২৯৫ 
৪৬ 
৯৬ 
৪৯৬ 
২৯৭ 
২৯৭ 
তথ ৪৮ 
২৪৯৯ 
২৯৯ 
৪৪ 
৩৩৩৬ 


৩৬৩ 
৩০২৬ 


২৩৩ ৩ 


৩০৪ 


৩৩৫ 


৩৪০৭ 
৩০৭ 


৩৬১১ 


৩১২ 
৩১৩ 


১1? 


্ 
বিষয় পত্রাস্ক 
ধদ্দি তোর ডাক গুনে কেউ না আলে » রা ৩১৪ 
যদি তোর ভাবন। থাকে ফিরে যা না ১১০, ৩১৫ 

যে তরণীখানি ভামালে দু-জনে * ০ ৩১৬৭, 
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক "০, ৩১৬ 
যেতোরে পাগল বলে ৮১, ৩১৭ 
% রইলো! ব'লে রাখলে কারে 1 ৩১৭ 
শক্তিবূপ হেরো তার -** ৩১৮ 
সকল ভয়ের ভয় যেতা'রে *** ৩১৯ 
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এদেশে ১০. ৩২০ 
সোনার পিগ্রর ভাঙিয়ে আমার ও ৩২০ 
হাঁসিরে কি লুকাবি লাজে ১, ৩২১ 
হৃদয়ে তোমার দয়! যেন পাই .** ৩২২ 
হেরি অহরহ তোমারি বিরহ 8 ৩২২ 
আজি শুভগুত্র প্রাতে & ৩২৩ 


প্রায়শ্চিত্ত [ ১৩১৬ সাল ] 


মলিন মুখে ফুটুক হাসি " "** ৩২৩ 
গীতাঞ্জলি [ ১৩১৭ সাল ] 

আজি গন্ধবিধুর সমীরণে ্ঃ ৩২৪ 

” আজি বসম্ত জাগ্রত দ্বারে ৯১ ৪ ৩২৪ 
আমার থেলা যখন ছিল তোমার সনে ১, ৩২৫ 

( আমার মিলন লাগি” তুমি আসছে! কবে থেকে "*. ৩২৬ 
আমারে যদি জাগ।লে আজি নাথ রে ৩২৬ 
1 আমি হেথায় থাকি শুধু 5. ৩২৭ 
€*আরে! আঘাত সইবে আমার »* রঃ ৩২৮ 
আবার এরা ঘিরেছে মোর মন ৮০, ৩২৯ 
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে রর ৩২৯ 
আলোয় আলোকময় করে হে ছি, ৩৩৩ 
আসনতলের মাটির »পরে লুটিয়ে রবো ১৫ ৩৩০ 
উড়িয়ে ধবজ। অভ্ত্রভেদী রথে ৩৩১ 
ঠএই করেছে! ভালো, নিঠুর রঃ ৩৩২ 


এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে ++ ৩৩২ 


১1/৩ 


বিষয় 


একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে 

এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার 

এসো হে এসো সজল ঘন 

&ঁরে তরী দিল খুলে? 

ওরে মাঝি, ওরে মামার মানবজন্ম-তরীর মাঝি 
কবে আমি বাহির হলেম 


কোন্‌ আলোতে প্রাণের প্রদীপ ক 
গায়ে আমার পুলক লাগে ৪ 
চিত্ত আমার হারালে! আজ রর 


খ্জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ 
ডায়ে আছে বাঁধা, ছাঁড়ায়ে যেতে চাই 
জানি জানি কোন্‌ আদিকাল হ'তে হী 
জীবন যখন শুরায়ে যায় রঃ 
পর্টজীবনে যত পৃজা হ'লো না সারা ৬৬৮ 
তব সিংহাসনের আসন হতে 
তাই তোমার আনন্দ আমার *পর এ 
তুমি এবার আমায় লতেো! হে নাথ ডু 
টস শুনিস্‌নিকি শুনিস্নি তার পায়ের ধ্বনি 
দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে 


দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও ৬/ রি 
দেবত।| জেনে দূরে রই দাড়ায়ে 
1 ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা ,.৯)০ 


নদীপাবের এই টা গ্ুভাভখানি 
নিভৃত প্রাণের দেবত 
+%নিশার স্বপন না রে রঃ 
" পারুবি না কি ফোগ দিতে এই ছন্দেরে টা 
প্রভূ, আজি তোমার দক্ষিণ হাত 
বজে তোমার বাজে বাশি ১৬ ৫ 
বিবির যোগে যেখায় বিহারো। রঃ 
বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার ক 
৮যতবার আলো জালাতে চাই 
যা হারিয়ে যায় তা আগৃলে বসে 
যাত্রী আমি ওরে ৪ 


পত্রান্ 


৩৩৪ 
৩৩৫ 


বিষয় পঙ্জান্ক 
যেথায় থাকে সবার অধম সি ৩৫৭ 
যেথায় তোমার লুট হ/তেছে ভূবনে 5 ৩৫৮ 
রূপলাগরে ডুব দিয়েছি রঃ ৩৫৮ 
॥ শরতে আজ কোন্‌ অতিথি রা ৩৫৯ 
সীমার মাঝে অসীম তুমি ঃ ৬ 
সে'যে পাশে এসে বসেছিলো ., ৩৬১ 
হেথ! যে-গান গাইতে আসা আমার * ৩৬১ 
“হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ ক ৩৬২ 
হে মোর চিত্ব, পুণাতীর্থে রি নহি 


রাজ [ ১৬১৭ সাল ] 


খেলো খোলো দ্বার রে নি এ, 
এ যে মোর আবরণ নি চান 
কোথা বাইরে দুরে যায় রে উড়ে' রঃ ৬ 
আজি দখিন দুয়ার খোলা ০৭ ৩৬৬ 
যেখানে রূপের গত নয়ন-লোভ। ০ ৩৬৭ 
ৰ আমরা সবাই রাজা রঃ রি 
আমার প্রাণের মাজ্জষ আছে প্রাণে ৮৯ ৩৬৯ 
তোর যে যা বলিস্‌ ভাই রঃ ডি 
আজি কমলমুকুলদল খুলিল * ৩৭০ 
মোদের কিছু নাইরে নাই রঃ রত 
মম চিত্তে নিতি নৃত্যে ক হি 
বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটাফুলের মেলাবে রর বৃ 
বিরহ মধুর হ'লে! আজি '-" ৩৭৩ 
যা ছিল কালো ধলো রঃ ৩৭৪ 
আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেল। রঃ ৩৭৪ 
আমার সকল নিয়ে বসে আছি টা ৩৭৪ 
আমার ঘুর লেগেছে তাধিন্‌ তাধিন্‌ ,-, ৩৭৫ 
।পুষ্প ফুটে কোন্‌ কুঞ্জবনে তি ৪7 
আমি কূপে তোমায় ভোলাবো ন] ৫ ৩৭৬ 
ভয়েরে মোর আঘাত করো র দির 


আমি তোমার প্রেমে হবে! সবার কলঙ্কভাগী :*, হর্ন 


বিষয় পশ্তাঙ্ক 


আমি কেবল তোমার দাসী ৪5৭ ৩৭৮ 
এ অন্ধকার ডুধাও তোমার অতল অন্ধকারে "** ৩৭৮ 
অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছে ্ ৩৭৪ 
ভোর হলো বিভাবরী ৮৪ ৩৭৯ 


অচলায়তন | ১৩১৮ সাল] 


তিমি ডাক দিয়েছে! কোন্‌ পকালে ৮৮ [৩৮৭ 
দুরে কোথায় দুরে দুরে টা ৩৮৯ 
এ পথ গেছে কোন্ধানে ৮৯, ৩৮১ 
অমর চাষ করি আনন্দে ০, ৩৮১ 
কঠিন লোহ। কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন টা ৩৮১ 
সব কাজে হাত লাগাই মোর! ** ৩৮২, 

৮ঘরেতে ভ্রমর এলো *** ৩৮২ 
এই এক্‌ল। মোদের হাজার মানুষ ৫ ৩৮৩ 
ধা হবার ত। হবে রর ৩৮৪ 
আমি কারে ডাকি গে। ৪০৭ ৩৮৪ 
বুঝি এলো, বুঝি এলো *-* ৩৮৫ 
আজ ধেশন ক'রে গাইছে আকাশ ,,, ৩৮৫ 
হারেরেরেরেরে রঃ পট ৩৮৫ 
ও৮র ওরে ওরে আমার মন মেতেছে ১, ৩৮৬ 
এই মৌমাছিদের ঘর-ছাঁড়া কে করেছে রে ১, ৩৮৬ 
ও অকৃলের কুল টা ৩৮৭ 
আমরা তা'রেই জানি ”*1 ৩৮৭ 

সকল জনম রে ও মোর দরদিয়া ১. ৩৮৮ 

/উতল ধারা বাদল ঝরে ৮৮ ৩৮৮ 
আলা, আমার আলো ওগে। *** ৩৮৯ 
যিনি সকল কাজের কাজী ”, ৩৯০ 
আমি-যে সব নিতে চাই ৫ ৩৯১ 
আর নহে আর নয় ৮৯, ূ ৩৯২ 


উৎসর্গ [ ১৩২১ সাল] 
আমি চঞ্চল হে রর ৩৯২ 


১৪০ 


বিষয় পত্রান্ক 
(১১২০ সনের “গ্বান” বই হইতে ) 

মম অগ্তর উদ্দাসে ২৪৫ ৩৯৪ 

কমল বনের মধুপরাজি ** ৩৯৪ 

আমাদের শান্তিনিকেতন * * ৩৯৫ 

প্রাণ চায় চক্ষু না চায় রি? ." ৩৯৬ 

তোমার রডীন পাতায় ৃ ** ৩৯৬ 


ধর্ম-সঙ্গীত [ ১৬২৭ সাল] 


আমারে তৃমি কিসের ছলে *** ৩৯৭ 
যর্দি আমায় তুমি বাঢাও .। ৩৯৭ 
আমাদের যাল্া হলো সুরু ৭ ৩৪৮ 
আজি নির্ভয-নিদ্রিত ভুবনে :** ৩৪৪ 
জনগণমন-অধিনায়ক জয় (ই ৮ ৩৯৯ 
কী গাবো আমি ৮, ৪০১ 
জাগে নিম্মল নেত্রে '* ৪০১ 
প্রভূ আমার, প্রিয় আমার ৮৭৭ ৪১২ 
জাগে নাথ, জ্যোত্না রাতে ** ৪৩ 
তিমিরময় নিবিড নিশ। -., ৪০৩ 
তুমি আমাদের পিতা! -** ৪০৪ 
দাড়াও মন অনন্ত ত্রন্মাগুমাঝে :*" ৪০9 
প্রথম আদি তব শক্তি : ৪০৫ 
জীগৌ জীগৌ রে জীগৌ, সঙ্গী "** ০৫ 
মহারাজ, এ কী সাজে এলে . * ৪০৬ 
যদ্দি ঝড়ের মেঘের মতে! *** ৪০৬ 
জয় তব বিচিত্র আনন্দ ৯১ ৪*৬ 
মংসারে কোনে! ভয় নাহি নাহি '** | ৪০৭ 
নয়ান ভামিল জলে ৯ ৪০৭ 
কার মিলন চাও বিরহী 538 ৪.৮ 
অমুতের সাগরে ** ৪৮ 


গীতি-মাঞ্য [ ১৩২১ সাল ] 
রাজি এসে যেথায় মেশে '*" ৪০৮ 


১/০ 


বিষয় 


আজ প্রথম ফুলের পাবে প্রসাদখানি 

ওগে। শেফালি-বনের মনের কামন। 

আমার এই পথ-চাওয়াতেহ আনন্দ 

কোলাহল তো! বারণ হ,লো 

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে 

যেদিন ফুটুলো৷ কমল 

এখনো ঘোর ভাঙে না তোর-যে ,, 
ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো 

তুমি একটু কেবল ব*স্তে দিয়ো কাছে 

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে 

কে গে অন্তরতর সে 

আমারে তুমি অশেষ ক'রেছো 

হার-মান। হার পরাবো ভোমার গলে 

এম্নি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে 

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ? ভাই 

আজিকে এই সকাল বেলাতে 

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে রি 
তোমারি নাম ব'ল্বো নানা ছলে - 
অনীম ধন তে। আছে দ্বোমার 

এ ম্ণিহার আমায় নাহি সাজে 

ভোরের বেলায় কখন্‌ এসে 

প্রাণে খুনির তুফান উঠছে 

জীবন যখন ছিল ফুলের মতে] ৮ 

বাজাও আমারে বাজাও 

জানি গে দিন যাবে 

নয় এ মধুর খেলা 

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে, 

নিত্য তোমার যে-ফুল ফোটে 

আগার মুখের কথ! তোমার 

আমার যেক্সাসে কাছে 

লুকিয়ে আসো.আআধার রাতে 

আমার কণ্ঠ ত্বারে ডাকে ৫ 
আমার সকল কাটা ধন্য ক'রে ৮. ইল 


ঘ 


ঠা? 
ফা 


রি 


সি 


১।%/০ 


বিষয় 


গাবো তোমার স্থরে 
প্রভু, তোমার বীণা যেম্নি বাজে 


“তোমায় আমায় মিলন হবে বলে 


বসস্তে আজ ধরার চিত্ত 

সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে 

যদ্দি জান্তেম আম।র কিসের ব্যথা 

বেস্থর বাজেরে 

তুমি জানে! ওগে! অন্তর্ধ্যামী 

রাজ-পুরীতে বাজায় বাশি 

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায় *** 
আমার ব্যথা যখন আনে আমায় 

কার হাতে এই মালা তোমার 

এত আলো জালিয়েছে! এই গগনে 

যে রাতে মোর ছুয়ারগুলি *** 
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝ"রে ৫ 
তোমার কাছে শান্তি চাকে না : 
দাড়িয়ে আছ তুমি আমার 

আমায় ভূল্তে দিতে নাইকো তোমার ভয় 

জানি নাই গো সাধন তোমার 

ওদের কথায় ধাদ1 লাগে 

এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে 

জীবন আমার চণল্ছে যেমন 

হওয়া লাগে গানের পালে 

আমারে দিই তোমার হাতে 

আরো চাই-যে, আরো চাই গো 

আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে 

তুমি-যে চেয়ে আছ 


তোমার পূজার ছলে তোমায় 
হে অন্তরের ধন 

তুমি-ঘে এসেছে! মোর ভবনে 
আপনাকে এই জানা আমার ঠ 


বলো তো এইবারের মতো এ 
আজ জ্যোত্স] রাতে সবাহ গেছে বনে তি 


পত্রাঙ্ব 
৪৬৩ 
৪৩৪ 
৪৩৫ 


৪৩৭ 
৪৩৭ 
৪৩৮ 
৪ ৩৮ 
৪৩৯ 
৪88০ 
98: 
৪8৪ ১ 
58২ 
৪5২ 
৪6৩ 
99৩ 
৪899৪ 
৪88৫ 
9৪8 ৫ 
৪৪৬ 
8৪৭ 
৪8৪৭ 
৪৪৮ 
৪89 ৯ 
৪৪৯ 
৪৫০ 
৪8৪১ 
৪8১ 
৪৫৭ 


৪৫৩ 
8৫৪ 
৪৫৪ 
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বিষয় 


ওদের সাথে মেলাও 

সকাল সাজে 

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে 
আমায় বাধবে যদি 

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না 
আমার থ্য়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, 

প্রাণে গান নাই, মিছে তাই 

[কন তোমর। আমায় ডাকো 

সেদিনে আপদ আমার যাবে কেটে 

মোর প্রভাতের এই প্রথমধনের কুক্ুমখানি 
তোমার আনন্দ এ এলো দ্বারে 

তা"র অন্ত নাই গে। 

আমার যে সব দিতে হবে 

এই লভিম্থু সঙ্গ তব 

এই তো! তোমার আলোক-ধেন্থ 

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে 

এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে 
সন্ধ্যা লো গো 

আকাশে ছুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে? 
মোর সন্ধ্যায় তুমি স্থন্দর বেশে এসেছো 


গীতালি [ ১২২১ সাল] 


দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামলো 
বাধ। দিলে বাধবে লড়াই 

মামি হৃদয়েতে পথ কেটেছি 
আলো-যে যায় রে দেখা 

ও নিঠুর, আরো কি বাণ 

স্থথে আমায় রাখ্বে কৈন 

ওগো মামার প্রাণের ঠাকুর 

আঘাত্ত ক'রে নিলে জিনে? 

ঘুম কেন নেই তোরি চোখে 


পত্রাঙ্ক 
৪৫৫ 
5৪৭ ৪৫৫ 
রা ৪৫৬ 
৪৫৭ 
ক ৪৫৭ 
৪৫৮ 
৪৫৯ 
৪৫৯ 
মে ৪৬০ 
॥ ৪৬০ 
5 ৪৬১ 
৪৬২ 
৪৬২ 
রত ৪৬৩ ' 
রঃ ৪৬৪ 
৪৬৫ 
৪৬৫ 
৪৬৬ 
৪৬৭ 
৪ ৬৭ 
*৯ | ৪৬৮ 
৪৬৯ 
নর ৪৭৩ 
বিট ৪৭১ 
৬৩৬ 9৭২ 
৬৪৬ ৪৭২ 
5৪ ৪৭৩ 
৯০৪ ৪৭৪ 
০৪ ৪9৭৪ 


8৮ 
০৯ 
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বিষয় 

আমি-যে আর সইতে পারিনে 

পথ চেয়ে-যে কেটে গেল রঃ 
আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিবে রর 
আমার সকল রসের ধার। 

এই শরৎ্-আলোর কমল-বনে ৪ 
তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে” রি 
যখন তুমি বাধ ছিলে তার 

আগুনের পরশমণি ছোয়াও গ্রাণে 

হাদয় আমার প্রকাশ হ'লে। 

এক হাতে ওর কপাণ আছে 

পথ দিয়ে কেযায় গো চ”লে ১. পঞ 
এই যে কালো মাটির বাস। 

যে থাকে থাক ন| দ্বাবে 

তোমার খোল। হাওয়। 

শুধু তোমার বাণী নয় গো 

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি 

“এ আমার মন খন জাগলি না রে 

মোর মরণে তোমার হবে জয় 

এব।র আমায় ডাকুলে দূরে 

নাই ব। ডাকো, রইবো তোমার দ্বারে 

না বাচাবে আমায় যদি 

যেতে যেতে একলা পথে 

মাল] হ'তে খ'সে-পড়া ফুলের একটি দল 

যেতে যেতে চায় না যেতে 

সেই তে! আমি চাই 

শেষ নাহি-যে শেষ কথা কে ব'ল্বে 

দুঃখ যদি না| পাবে তো চিনি 
ন| রে নারে হবেনা ভোর শখর্গসাধন 

তোম।র এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝ'রুৰে 

ন| গো এই-যে ধূলা, আমার না এ 

এই কথাট! ধ'রে রাখিস্‌ 

লক্ষ্মী যখন আস্বে 

এঁ অমল হাতে রজনী গ্রাতে 


১//০ 


বিষয় পত্রাস্ক 
মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে .** ৪৯৮ 
সহজ হবি, সহজ হ'ৰি ১. ৪৯১ 
ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার  * ৫৯০ 
অগ্নিবীণ! বাজাও তুদি কেমন করে ৯৮. ৫০১ 
'আলে|-যে আজ গান করে ৮৮ ৩ ৫০২ 
তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি -*" ৫০৩ 
ূ 4৮৪ 

/ক্লান্তি আমার ক্ষম। করে! গ্ুভু ৮৮ পট রত 
আমার আর হবেনা দেরি **, ৫০৪ 
মেঘ বলেছে ফাবেো যাধো *** ৫০৫ 
তোমার কাছে এবর মাগি 5 ৫০৫ 
আপন হ'তে বাহির হঃয়ে ৪৮ 85৬ 
এই আবরণ ক্ষয় হবে গে! ১, ৫০৭ 
পুষ্প দিয়ে মারো যারে - ৫০৭ 
কূল থেকে মোর গানের তরী *** ৫০৮ 
বিশ্বজোড়া ফাদ পেতেছে। **৯৫ ৫০৯ 
সারা জীবন দিল আলে! ০৮০ বৃ 
আবার যদি ইচ্ছ! করো ্ ৫১০ 
অচেনাক্ে ভয় কী আমার রঃ রম ৫ 
এদিন আজি কোন্‌ ঘরে গো। রীর্টি হিং ৫১২: 
পান্থ, তুমি পাস্থঙ্জনের সথা হে **" ৫১৩ 
পথের সাথী, নমি বারখ্বার ৫১৩ 
অন্ধকারের উৎস »,তে উত্সারিত আলে। ৮? 0 
ভেঙেছে! ছুয়ার, এসেছে জ্যোতিম্ময় ২৫৮ ৫১৫ 
যখন তোমায় আঘাত করি ৮5৭ ৫১৬ 


ফাল্গুনী; ১৩২২ সাল] 


ওগো দখিন হাওয়া - টি ৫১৬ 
আকাশ আমায় ভ'বূলেো আলোয় * "*- ৫১৭ 
ওগে। নদী, আপন বেগে পাগল পারা ০৯ ৫১৮ 
ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে, *** ৫১৯ 
মোদের যেমন খেলা ত্েম্নি-যে কাজ ** ৫১৪৯ 


আমাদের পাকৃবে নাচুল গো রত ৫২০. 


১/%/৩ 


বিষর 


আমাদের ভন্ন কাহারে 

আমরা খুঁজি খেলার সাথী 

ছাড়, গে! তোরা ছাড় গে। 

আমর! নৃতন প্রাণের চর 
আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে 

চলি গো, চলি গো, যাই গে! চলে 
ভালোমানুষ নইরে মোরা 

ওর ভাব দেখে-যে পায় হাসি 
আর নাই-যে দেরি 


মোরা চলবে না এ 
ধীরে বন্ধু, ধীরে ধারে রর 
বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম 

এই কথাটাই ছিলেম ভূলে এ 


এবার তো যৌবনের কাছে 


খ্ £ ) 
এতদিন-যে বসেছিলেম ক 


তুই ফেলে এসেছিস্‌ কারে 

আমি যাবো না গো অমূনি চ'লে ৪ 
সবাই যারে সব দিতেছে 

বসন্তে ফুল গাথ লো 

চোখের আলোয় দেখেছিলেম রঃ 
হবে জয়, হবে জয় 

তোমায় নতুন ক'রেই পাবো ব'লে 

আয় রে তবে, মাভরে সবে আনন্দে রঃ 


বলাকা | ১৩২২ সাল ] 
আনন্দ-গান উঠুক তবে বাজি রঃ 
ভকুণ প্রাতের অরুণ আকাশ ৪৬৪ 
গীতলিপি ২য় খণ্ড [ ১৩১৭ সাল] 


রাখে। রাখো রে জীবনে নি 


পক্তাঙ্ক 


৫৭১ 
৫২১ 


৫২২ 
৫২৩ 
৫২৪ 
৫২৪ 
৫২৫ 
৫২৬ 
৫২৬ 
৫২৭ 
৫২৭ 
€ ২৮ 
৫*৯ 
৫৩০ 
৫৩১ 
৫৩১ 
৫৩১ 
৫৩২ 
€৩৩ 
৫৩৩ 
৫৩৪ 
৫৩৫ 


৫৩৫ 
৫৩৩ 


৫৩৭ 


১৩/০ 
ব্ষিয় পত্রান্ক 
গীতলিপি ধর্থ খণ্ড [ ১৩১৭ সাল ] 


হে নিখিল ভার-ধাবণ ;.* ৫৩৭ 


গীতলিপি ৫ম খণ্ড । ১৩১৭ সাল 7 


প্রাণের প্রাণ জাগিছে ৮* ৫৩৭ 
ঘোর দুঃখে জাগিন্ ১, ৫৩৭ 
ডাকে বার বার ডাকে র্‌ র্‌ 
তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে রা ৫৩৮ 


গীতলেখা ১ম ভাগ! ১৩২৪ সাল 
তোমার নয়ন আমায় ধারে বারে ৮৪, ৫৩৮ 


গীত-পঞ্চাশিকা [ ১৩২৫ সাল ] 


কান্সা-হাসির দোল-ফোলানো। " ৫ ৫৩৯ 
৮৪৪রে আমাব হাদয় আমার ৫৪০ 
কাল রাতের বেল। গান এলো! ৮, ৫0 
গানেব সবরের আসনখানি * * ৫৪১ 
এমনি কবেই যাঁষ যদি দন্ত রঃ ৫৪১ 
আমার নিশীথ রাতের বাদল ধার! ১২, ৫৪২ 
এই তো ভালো লেগেছিলো * ৫৪২ 
যখন পশ্ড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন ৯: ৮১, ৫৪৩ 
তোমার হলো সুরু ৮ ৮০, ৫৪৫ 
আমার একটি কথা বাশি জানে ৫৪৫ 

. কোন্‌ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এলো '** ৫৪৬ 
পোহালো পোহালো বিভাবরী ১, ৫৪৬ 
ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল রি ৫৪৭ 
ব্যাকুল বকুলের ফুলে রা ৫৪৭ 


কাপিছে দেহলতা থরথর ০৯, ৫৪৮ 


বিষয় পল্জান্ক 
ওহে ন্থন্দর, মরি মরি ৮ ৫৪৮ 
সেকোন্‌ বনের হরিণ ৯, ৫৪৯ 
ন। হয় তোমার ধা হয়েছে *** ৫৫৯ 
দুয়ার মোর পথপাশে তত ৫৫০ 
আমারে বাধ্বি তোরা "1 ৫৫১ 
এ সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ১১" ৫৫২ 
জাগরণে যায় বিভাবরী *** ৫৫৩ 
আমি পথ-ভোলা এক পথিক এসেছি তত ৫৫৩ 
তুমি কোন্‌ পথে-যে এলে **, ৫৫৫ 
কবে তুমি আস্বে বলে "৭ ৫৫৫ 
ছিল ফে পরাণের অন্ধকারে ১*+ ৫৫৬ 
যে-কাদনে হিয়া কাদিছে পে ৫৫৬ 
তোমার ভূবন-জাড়। আদনধানি ৮" ৫৫৭ 
অশ্রুনদীর স্থদূর পারে + '** ৫৫৮ 
তুমি একৃলা ঘরে ব'লে বসে -* ৫৫৮ 
কোন্‌ স্বদূর হ'তে আমাপ মনোমাঝে ক ৫৫৯ 
আয় আয়রে পাগল 1 ৫৫৯ 
অনেক পাওয়ার যাঝে মাঝে ১" ৫৬৬ 
আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে ৮০৭ ৫৬০ 
সবার সাথে চ'ল্তেছিলো *** ৫৬১ 
আমার সকল দুখের প্রদীপ ্ঞলে 6 ৫৬১ 
কেন রে এই ছুয়ারটুকু, "২. ৫৬২ 
তরীতে পা দিইনি আমি . ৫৬৩ 
ভেঙে মোর ঘরের চাবি ১ ৫৬৩ 
একর তুমি প্রিয়ে “৮, ৫৬৪ 
আমার পাত্রথান। ধায় যা? ১1 ৫৬৪ 
আজ আলোকের এই ঝব্নাধারায় 1 ৫৬৫ 
মাতৃ-মন্দির পুণ্য-অঙ্গন ৪5৭ ৫৬ং 
দেশ দেশ নন্দিত করি / ৫৬৭ 


বৈতালিক [ ১৩২৫ সাল) 


নিশিদিন মোর পরাণে ৮১, ৫৬ 


২/৩ 


বিষয় পত্রান্ 
মন, জাগে মঙ্গললোকে ১০ ৫৬৯ 
রহি? রহিঃ আনন্দ তরঙ্গ জাগে ৪ ৫৬৯ 


গীত-বীথিক। [ ১৩২৬ সাল ] 


মাটির প্রদীপখণনি আছে ৫৬৯ 
পথিক হে, এঁ-ষে চলে, র ৫৭০ 
অকারণে অকালে মোর পড়লে! যখন ডাক টা ৫৭১ 
আকাশ জুড়ে" শুনিহ্থ এ বাজে রী ৫৭১ 
/দিনগুলি মোর সোনার খাঁচাগ্ রা ৫৭২ 
সে-যে বাহির হলো ০ ৫৭৩ 
তোমায় কিছু দেবো ব'লে -** ৫৭৩ 
মামি আছি তোমার সভার দুয়ার দেশে -** ৫৭৪ 
আ'মি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান ঠ ৫৭৫ 
ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে ১০, ৫৭৫ 
তোমারি ঝরুনা-তলার নি্জনে “3 ৫৭৬ 
শুর ভূলে যেই ঘুরে বেড়াই ডঃ ৫৭৭ 
গানেব ভিতর,.দিয়ে যখন ,** ৫৭৭ 
তোমার দ্বারে কেন মালি * ৫৭৮ 
যে-আমি এ ভেসে চলে রঃ ৫৭৯ 
যার। কথা দিয়ে তোমার কথ! বলে ,০ ৫৮৯ 
জীবন মরণের সীমান। ছাঁড়ায়ে রঃ ৫৮০ 
নমি নমি চরণে ৮০, ৫৮১ 
আমি তা*রেই খুঁজে বেড়াই **, ৫৮২ 
আমি যখন তার দুয়ারে -*" ৫৮৩ 


কাব্য-গ্বীতি [ ১৩২৬ সাল ] 


এ শুধু অলস মায়া ৮৮: .* ৫৮৩ 
কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া ,** ৫৮৪ 
ধর! দ্রিয়েছি গে। আমি *** ৫৮৫ 
সময় আমার নাই-ঘে বাকি হী ৫৮৫ 
পাখী আমার নীড়ের পাখী '** 8৮৬ 


উ 


২%/ৎ 


বিষয় পত্রান্ক 
মার জীর্ণ পাতা যাবার বেলাস়্ "১, ৫৮৬ 
মোর বীণ! ওঠে কোন্‌ স্থরে বাজি ." ৫৮৭ 
আমার দিন ফুরালো ঠ্ ৫৮৮ 
এবার রঙিয়ে গেল হ্ৃদক্-গগন ..” ০ ৫৮৮ 
৬প্ামার বেলা-যে যায় ১৯৮৮৮ -** ৫৮৯ 
৬০আমি জাল্বে! না যোর বাতায়নে রঃ ৫৮৪ 
এ বুঝি কাল-বৈশাখী 8 ৫8০ 
ছুঃখ-যে তোর নয় রে চিরস্তন *** ৫৯০ 
আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে ০ ৫৯১ 
এই বুঝি মোর ভোরের তার। "** ৫৯১ 


অরূপরতন [ ১৩২৬ সাল ] 


চোখ -ষে ওদের ছুটে চলে গো * ৫৯২ 
বাহিরে ভুল হান্বে যখন ** : ৫৯২ 
আকাশ হ'তে খ'স্লো তার! রা ৫৪৩ 
আগুনে হ'লে। আগুনময় 5 *** ৫০৩ 
বসম্ত তোর শেষ ক'রে দে রঙ ণ৬* ৫৯৪ 
এখনে। গেল না আধার ৮১, ৫৯৪ 
স্থন্দর বটে তব অঙ্গগখানি রঃ ৫৯৫ 
এ ঝঞ্চার ঝঙ্কারে ঝঙ্ধারে টি ৫৯৫ 
আমার অভিমানের বদলে ৪ ৫৯৬ 
অব্ূপ বীণ। রূপের আড়ালে রি ৫৯৭ 


খণশোধ [ ১৩২৮ সাল ] 


হৃদয়ে ছিলে জেগে .* ৫৯৭ 
যখন সারানিশি ছিলেম শুয়ে রর ৫৯৮ 
আমারে ভাক দিল কে ১৭ ৫৯৮ 
কেন-যে মন ভোলে ৮০ ৫৯৯ 


দেওয়া-নেওয়! ফিরিয়ে দেওয়। ১৯, ৫৯৪ 


২৬/ৎ 


বিষয় 
মুক্তধারা [ ১৩২৯ সাল ] 


জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর 

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র 

ও তো আর ফিরবে না রে 

আমি মারেব সাগর পাড়ি দেবে 

ভুলে যাই থেকে থেকে 

তোর শিকল আমায় বিকল ক'বুবে না 
শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে 
ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে 
বাজেরে বাজে ভমরু বাজে 


বর্ধা-ম্ঙ্গল [ ১৩২৯ সাল ] 


দরুণ অগ্রিবাণে 


, এসে। এসে হে তৃষ্জার জল ৪ 
এ-যে ঝড়ের মেঘের কোলে *_৮্র্পা ৪ 
হৃদয় আমার, এ বুঝি তোর রঃ 


কখন্‌ বাদল চো ওয়! লেগে 
আজ নবীন মেঘের স্থুর লেগেছে 
আঞ্জ আকাশের মনের কথা 

এই সকালবেলার বাদল-আধারে 
পূব সাগরের পার হ'তে 


আজি বধারাতের শেষে রন 
আবণ মেঘের আধেৰ দুয়ার এ খোলা 

বছু যুগের ওপার হঃতে 
বাদল বাউল বাজায় রে একতার৷ ০০ 


এ কী গভীর বাণী এলে 

আমার স্ব আজি ধায়+যে ভেমে 
ভোর হ'লো যেই শ্রাবণ শর্ধরী 
বৃষ্টি-শেষের হাওয়া কিসের খোঁ্ছে 
বাদল ধার] হলো সার! 


পত্রান্ক 


৬০ 
৬০১ 
৬০১ 
৬৭০২ 
৬৩২ 
৬৬৩ 
৬০৩ 
৬০৪ 


৬৩৯ 


৬১১ 
৬১১ 
৬১২ 
৬১৭২ 
৬১৩ 
৬১৪ 
৬১৪ 
৬১৫ 


২1০ 
বিষয় 
নবগীতিক ১ম ভাগ--[ ১৩২৯ সাল] 
মাধবী হঠাৎ কোথা হতে 
নীল দিগন্তে এ ফুলের আগুন লাগ্লে! 


আজ তালের বনের করতালি 
ঝ্াধার কুঁড়ির বাধন টুটে, 


বাদল মেঘে মাদল বাজে নে 
মেঘের কোলে কোলে যায়রে চ'লে 
এই শ্রাবণের বুকের ভিতর না 


ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেম্কাতরীব মাঝি 
তিমির অবগুঠনে বদন তব ঢাকি' 

হায় গো, ব্যথায় কথা যায় ডুবে, পু 
এ কী সুধারদ আনে 

আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে 

আমার মনের কোণের বাইরে 


আমার সরে লাগে তোমার হাসি রস 
আমার দোসর যে-জন ওগে। তারে 

বসন্ত তা"র গান লিখে" যায় রর 
পূর্ণ চাদের মায়ায় রি 
দীপ নিবে গেছে মম 

রজনীর শেষ তার | ৫ 
আমার যিই বেল! যায় গে! বয়ে রঃ 


আমি এলেম তারি দ্বারে 

আমায় দাওগো ব'লে 

খেলার ছলে সাজিয়ে 

বুঝেছি কি বুঝি নাই বা 

দিন অবসান হ'লে 

কোথা হ'তে শ্বন্তে যেন পাই 

তোমরা যা বলো ভাই বলো 

আমার মনের মাঝে যে-গান বাজে রি 
আকাশে আজ কোন্‌ চরণের আলা-যাওয়। **+ 


পত্জাঙ্ক 


৬১৫ 
৬১৬ 
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বিষয় 


এবার বিদায় বেলার স্থর ধরো ধরে। 
আজ খেলা-ভাঙার খেলা ১৫৫র্ট 
ভয় ক'রুবো নারে 

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক 


লীত্ভ-ন্বিভভান্ল 


গুল 

ঘুম 

দেখো 
সখী, 

শুনি? 

দেখো, 

দেখে, 


তবে, 
গন 


আমি 
ভবে 


তব 


সখী, 


নলিনী, খোলো গে আখি, 
এখনে! ভাঙিল না কি, 
তোমারি দুয়ার-,পরে 
এসেছে তোমারি রবি। 
প্রভাতের গাথ৷ মোর 
ভেঙেছে ঘুমের ক্বোর, 
জগত জেগেছে নয়ন মেলিয় 
নৃতন জীবন লতি? । 
তুমি কি রূপনী, জাগিবে নাকে 
আমি-যে তোমাযি কবি | 


আমার কবিত। তবে, 
গাহিব নীয়ব রাষে 
নব জীষ্ষমের গান। 
প্রভাত-নীয়ধ, প্রন্তাত-পন্গীর, 
প্রভাত-বিহগ, প্রভাত-শিশির, 
সমন্থরে তারা সকলে ফিলিয়। 
মিশাবে মধুর তান? 
শিশিকে মুখখানি মাগি, 
লেখতিত গলঃন শার্দজ, 


বলি, 
সখী, 
সর্থী, 


হেরো, 
হেঝো, 
্রিয়ে 


সখী, 
বলো, 
শ্রিয়ে। 


শীত-বিতান 


দেখো বিমল সরসী-আরশির ঃপরে 


অপন্প ব্ূপরাশি । 


তবে থেকে থেকে ধীরে হুইয়া পড়িয়া 


শুন 
ঘুম 


নিজ মুখছায়! আধেক হেরিয়া, 
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া 

সরমের সমৃদ্ধ হালি। 
নলিনী, খোলো গো আখি, 
এখনে! ভাঙিল ন1 কি, 


সী, গাহিছে তোমারি রবি 


আজি তোমারি দুয়ারে আসি? ॥ 


(এইস এ 


বলি, ও আমার গোলাপ বালা, 

তোলো মৃখানি, তোলো মু'খানি, 
কুহ্থম-কুগ্চ করো আলা ॥ 

কিসের সরম এত, 

কিসের সরম এত, 

পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি 
কিসের সরম এত । 

ঘুমায়ে প'ড়েছে ধরা, 

ঘুমায় চন্দ্র তারা, 

ঘুমায় দিক্‌-বাঁলারা, 
প্রিয়ে, ঘুমায় জগত যত। 

বলিতে মনের কথা, 

এমন লময় কোথা, 

তোলো! মুখখানি আছে গো আমার 
প্রাণের কথা কত। 


আমি 
সখী, 
পরিয়ে, 


তবে, 
স্থধীরে 


“গীতবিতান 


এমন স্থধীর স্বরে, 

কহিব তোমার কানে, 

স্বপনের মতো সে-কথা আলিয়ে 
পশিবে তোমার প্রাণে। 

মুখানি তুলিয়া চাও, 

মু'খানি তুলিয়া চাও | 


আধার শাখা উজল করি, 
শ্তামল পাতা ঘোম্ট1 পরি 
বিজন বনে মালতী-বালা 
আছিস্‌ কেন ফুটিয়া। 
শোনাতে তোরে মনের ব্যথা 
শুনিতে তোর মনের কথ! 
পাগল হয়ে মধুপ কত 
আসে না হেথ ছুটিয় ॥ 
মলয় তব প্রণয়-আশে 
ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে 
পায় না চাদ দেখিতে তোর 
লরমে-মাখা মু'খানি । 
শিয়রে তোর বসিয়৷ থাকি' 
মধুর স্বরে বনের পাখী 
লন্ভিয়! তোর সুরভি শ্বাস 
যায় না তোরে বাথানি | 


শীত-ধিতান 


গুনহ শুনহ বালিক্ষা, 
রাখ কুগ্ষ ঘালিকা . 
কুঙ কু ফের সী, শ্যামচন্জ্র নাহি রে। 
ছলই কুম্থঘ মুগ্তরী, 
ভ্রমর ফিরই গুঞ্করি+ 
অলস যমুন বহয়ি ফা লজিত গীত গাহি” রে | 
শশী-সনাথ যামিনী, 
বিরহ-বিধুর কামিনী, 
কুন্গমহার ভইল ভার হৃদয় তা'র দাহিছে, 
অধর উঠই কাপিয়া, 
মখাী-করে কর আপিয়া, 
কুপ্-ভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে ! 
মৃদু নমীর লঞ্চলে 
হয়স়ি শিথিল অঞ্চলে, 
চকিত-ন্দ় চঞ্চালে কানন-পথ চাহি? রে 
কুঞ্পানে হেরিয়া, 
অশ্রবাষি ভারিয়। 
ভানু গান শৃন্ত কুঙ-_শ্যামচজ্ নাহি রে। 


'সঞ্জনি সনি রাধিকা লো 
দেখ জবছ' টাহিক্না 
অলসশগমন শ্বাম আওযৈ 
মুল গান গীহিগ্না। 
পিনহ ঝটিত কুদুম-হায়, 

বীল নিবিড় আতিগ্না, 
পাটলরস-রাগরঙ্গে 
করপদতল রাঁড়িয়।। 


গীত-ধিতান 


সহচরী সব নাচ না, 
মিলন গীত গাও যে, 
চঞ্চল মঞজীর-মন্ত্ে 
কুঞ্জ-গগন ছাও রে। 
উজ্জল কর মন্দিরতল 
কনক দীপ জালিয়।, 
নিশ্মল কর কুঞ্$-বীথি 
গন্ধ সলিল ঢালিয়!। 
মল্লিক চাষেলি বেলি 
সঞ্চয় কর বালিকা, 
যুথি, জাতি, বকুল মুকুলে 
গ্রন্থন কর মালিক1। 
তষিত-নয়ন ভাঙগসিংহ 
নিকুণ্ত-পথ চাহিয়া, 
অলস-গমন শ্তাম আওয়ে 
মুছুল গান গাহিয়! ॥ 


যাস 


গহন কুস্থম-কুপ্ত মাঝে 

মুদুল মধুর বংশী বাজে, 

বিলি” ভ্রাস লোকলাজে, 
সজনি, আও আও লো। 

অঙ্গে চাক্ষ নীল ঘাল, 

হয়ে প্রণস্থ-কুতুমরাশ, 

হরিণ-নেত্রে বিমল হাঁস, 
কুপ্র-বনমে আও লো ॥ 

ঢালে কুস্বম স্থরভ-ভার, 

ঢালে বিহ্গ স্থরব-্নার, 


গীতবিতান 


ঢালে ইন্ছু অমৃত্ত-ধার, 
বিমল রজত-ভাতি রে। 
মন্দ মন্দ তু গুঞে, 
অযুত কুহ্ম কু বুঝে, 
ফুটল সজনি পুণে পুণে, 
বকুল যুখি জাতি রে ॥ 
দেখ সজনি, শ্যামরায়, 
নয়নে প্রেম উল যায়, 
মধুর বদন অমৃত-সদন, 
চক্রমায় নিন্দিছে ) 
আও আও সজনি-বুন্দ, 
হেরব সখা, শ্রীগোবিন্দ, 
শ্টামকো। পদারবিন্দ-_ 
ভাম্ুসিংহ বন্দিছে ॥ 


আরও 


আজ সখি, মু মুন 
গাহে পিক কুহু কুছ, 
কুঞ্ধবনে দুছু ছু 
দোহার পানে চায়। 


রা 
পুলকেহিয়া উলসিত, 


অবশ তচ্গ অলসিত 
মূরছি+ জনন যায়॥ 
আজু মধু-টাদনী 
প্রাণউনমাদনী, 
শিখিন সব বাধনী, 


শিথিল ডই লাজ। 


গীত-বিতান 


বচন মৃদু মরম্র, 
কাপে রিঝ থরথর, 
শিহরে তন জরজয়, 
কুস্বম-্বন-মাঝ ॥ 

মলয় মু কলয়িছে, 

চরণ নহি চলয়িছে, 

বচন মুহু খলয়িছে, 

অঞ্চল লুটায়। 

আধফুট শতদল, 
বামুভরে টলমল, 


আখি জন ঢলঢল 
চাহিতে নাহি চায় ॥ 
অলকে ফুল কাপয়ি, 
কপোলে পড়ে ঝাপয়ি, 
মধু অনলে ভাপয়ি , 
খলয়ি পড়ে পায়। 
ঝরই শিরে ফুলদল, 
যমুনা বহে কলকল, 
হাসে শশি ঢলঢল 
ভান মরি? যায় | 
"মরণ রে, 
তুই মম শ্যাম সমান। 
মেঘবরণ তুঝা, মেঘজটান্ফুট, 
রক্ত কমলকর, রক্ত অধর-পুট, 
তাপ-্বিমোচন করুণ কোর তব 
মৃত্যুপঅমৃত্ত করে দান । 
তুঁছ যষস্টামসমান॥. 


গীত-বিতান 


আকুল রাধা, বি অতি জরজর, 
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর, 
তু মম মাধব, তুই মম দোসর, 
তু'ছ মম তাপ ঘুচাও, 
মরণ তু আওরে আও 
ভজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি, 
আখিপাত মঝু দেহ তু রোধয়ি, 
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি 
নীদ ভরব সব দেহ। 
তুই নহি বিসরবি, তু" নহি ছোড়বি, 
রাধা-হৃদয় তু কবছু ন তোড়রি, 
হিয়-হিয় রাখবি অচ্ছাদিন অন্থখন, 
অতুলন তোহার লেহ ॥ 
[এক পলক তুঁহ' দূর নযাওসি 
বিজন নিকুঞ্জে বাশি বজাওসি 
অন্থন ডাকসি অনুখন ডাকসি 
রাধা রাধা রাধ|! 
দিবস ফুরাওল অবন' ম যাওব 
বিরহ-তাপ তব অব ঘুচাব 
কুপ্ধ-বাট পর অবহু ম ধাওব 
সব কছু টুটইব বাধা | 
গগন সঘন অব, তিমির-মগন ভৰ, 
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘরব, 
শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব, 
পন্থ বিজন অতি ঘোর । 
একলি যাওষ তুব অভিসায়ে 
তুঁহ' মম প্রিয্নতম কি ফল বিচারে, 


গীত-বিতান 


ভয়-বাধা সব অভয় মুডতি ধরি? 
পস্থ দেখাওব যোর ॥ 

ভক্ত ভণে “অয়ি রাধা ছিয়ে ছিয়ে 
চঞ্চল চিত্ত তোহারি, 

জীবনবল্পভ মরণ অধিক সে! 
অব তুছ' দেখ বিচারি” ॥” 





সখি সে গেল কোথায়, তাবে ডেকে নিয়ে আয়। 
দাড়াবে! ঘিরে তারে তরুতলায় ৷ 

আজি এ মধুর সাজে, কাননে ফুলের মাঝে 

হেসে হেমে বেড়াবে সে দেখিব তাঁয়। 

আকাশে তার। ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে 
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে। 

আয়লো৷ আনন্দময়ী মধুর বসন্ত লঃয়ে 

লাবণ্য ফুটাবি লে। তরুতলায়। 





মধুর মিলন । 
হাসিতে মিলেছে হাসি নয়নে নয়ন ॥ 
মর-মর মৃদু বাণী মর-মর মরমে, 
কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে। 

নয়নে ব্বপন ॥ 
তারাগুলি চেয়ে আছে, কুক্ছম গাছে গাছে, 
বাতাস চুপি চুপি ফিরিছে কাছে কাছে। 
মালাগুলি গেঁথে নিয়ে আড়াঙ্গে ল্রকায়ে, 
সধীর! নেহারিব &ে্লৌহার আনন, 
হেসে আকুল হ'লো বকুল কানন--_ 

(আ৷ মরি মরি) ॥ 


। 


স্উ৩ 


গীত-বিতান 


নীরব রজনী দেখো মক জোছনায় । 

ধীরে ধীরে অতি ধীরে--অতি ধীরে গাও গে! 1 
ঘুম-ঘোরময় গান বিভাবরী গায়, 
রজনীর ক সাথে স্থকণ্ঠ যিলাও গে ! 

নিশার কুহক বলে নীরবতা-লিন্ধুতলে 
মগ্ন হ'য়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর ; 

প্রশাস্ত সাগরে হেন, তরঙ্গ না তুলে যেন 
অধীর-উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর ! 


তটিনী কী শাস্ত আছে! ঘুমাইয়৷ পড়িয়াছে 
বাতাসের মৃছ্‌ হস্ত পরশে এমনি, 
ভূলে যদ্দি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে 


সে-চুম্বন ধ্বনি শুনে? চমকে আপনি ! 
তাই বলি অতি ধীরে-_অতি ধীরে গাও গো ! 
রজনীর কহ সাথে হুক মিলাও গো ॥ 


আট বি 


বল্,। গোলাপ মোরে বল্‌, 
তুই ফুটিবি সী কবে? 
ফুল ফুটেছে চারি পাশ, 
চাদ হাসিছে স্থধা-হাস, 
বামু ফেলিছে মৃদু শ্বাস, 
পাথী গাইছে মধুরবে, 
তুই ফুটিবি সখী কৰে ॥ 
প্রাতে পড়েছে শিশির-কণা, 
সাধে বহিছে দখিন। ধার, 
কাছে ফুলবাল1 সারি সারি, 
দ্বয়ে পাতার আড়ালে সাঝের তারা, 
মুখানি দেখিতে চায়। 


গীত-বিভান ৬৯, 


বামু দুর হ'তে আসিয়াছে-- 
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে, 
কচি কিশলয়গুলি 
র+য়েছে নয়ন তুলি” 
তুই ফুটিবি সখী কবে॥ 


2 আসত 


হায় রে সেই তো বসন্ত ফিরে এলো, হৃদয়ের বসন্ত ফুরায় | 
সব মরুময়, মলয়-অনিল এসে কেঁদে শেষে ফিরে চলে যায় ॥ 
কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে গেল, আশালত। শুকালো, 
পাখীগুলি দিকে দিকে চলে যায়। 
গুকানে। পাতায় ঢাক বসন্তের ম্বুত কায়, 
প্রাণ করে হায় হায়॥ 
ফুরাইল সকলি। 
প্রভাতের মৃদু হাসি, ফুলের রূপরাশি, ফিরিৰে কি আর? 
কী বা জোছন। ফুটিত রে, কী বা যামিনী, 
সকলি হারালো, কলি গেল রে চলিয়া প্রাণ করে হায় হায় ॥ 


কেহ কারো মন বুঝে না, কাছে এসে স'রে যায়, 
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায় ॥ 
বাতাস যখন কেঁদে গেল, প্রাণ খুলে” ফুল ফুটিল না, 
নাঝের বেলায় একাকিনী কেন রে ফুল ঝরে যায় ॥ 
মুখের পানে চেয়ে দেখো, আখিতে মিলাও আখি, 
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখোন! ঢাকি”। 

এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইৰে না, 

প্রভাতে রহিবে শুধু স্বদয়ের হায় হায় ॥ 


তিন নজে, 


১২ 


গীত-বিতান 


গেল গো--. 
ফিরিল না, চাহিল নাঁ, পাধাণ সে, 
কথাটিও কহিল না, চ'লে গেল গে! ! 
না যদি থাকিতে চায়, যাক যেথা সাধ যায়, 
একেলা আপন মনে দিন কি কাটিবে না? 
তাই হোক্‌ হোক্‌ তবে, 
আর তা'রে সাধিব না! চ?লে গেল গো ॥ 


সপ 


হলো না হলো নাসই! (হায়) 

মরমে মরমে লুকানো রহিল, বল] হলো না, 

বলি বলি বলি তা'রে কত মনে করিন্ধ 
হলো না হলো না সই! 

না! কিছু কহিল, চাহিয়! রহিল, 

গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না, 

ফিরাব ফিরাব ব'লে কত মনে করিনু 
হলো না হলো না সই! 


কপি 


/ ও কেন চুরি ক'রে চায়। 
চকোতে গিয়ে হাসি হেসে পলায় ॥ 

বনপথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা-- 
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায় ॥ 
কী যেন গানের মতে! বেজেছে কানের কাছে, 
যেন তা"র প্রাণের কথ! আধেকখানি শোন গেছে। 
পথেতে যেতে চ*লে মালাটি গেছে ফেলে-_- 
পরাপণের আশাগুলি গাথ। যেন তায় ॥ 


গীত-বিতান ১৩ 


ছু-জনে দেখা হ'লো-_মধু যামিনী রে।-_ 
কেন কথা কহিল না-_-চলিয়৷ গেল ধীরে ॥ 
নিকুঞ্জে দখিনা বায়, করিছে হায় হায়-_ 

লত। পাতা ছুলে দুলে ভাকিছে ফিরে ফিব্ে॥ 
দু-জনের আখি-বারি গোপনে গেল ঝ'রে-- 
ছু-জনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল ম'রে। 
আর তো হ'লে না দেখা, জগতে দৌহে একা, 
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুন।-তীবে ॥ 


বালীকি-প্রতিভ। 


প্রথম দৃশ্য-_অরণ্য--বনদেকীগণ 


পিন্ধু--কাফি 


সহে না সহে না কাদে পরাণ, 
সাধের অরণ্য হলো! শ্মশান । 
দস্থ্যদলে আসি? শাস্তি করে নাশ, 
ভ্রাসে সকল দিশ ল্ুম্পমান। 
আকুল কানন, কাদে সমীরণ, 
চকিত মৃগ, পাখী গাহে না গান । 
শ্যামল তৃণদল, শো।ণিতে ভাসিল, 
কাতর রোদন-রবে ফাটে পাষাণ। 
দেবি দুর্গে, চাহো, ত্রাহি এ বনে, 
রাখো অধিনী জনে, করে শাস্তি দান। 
[ প্রস্থান 
( প্রথম দন্থ্যর প্রবেশ ) 
মিশ-_সিন্ধু 
আঃ বেচেছি এখন, 
শন্মা ও দিকে আর নন; 
গোলেমালে ফাকতালে পালিয়েছি কেমন ! 
লাঠালাঠি কাটাকাটি, ভাবতে লাগে দাত-কপাটি, 
( তাই ) মানট। রেখে প্রাণটা নিয়ে সটুকেছি কেমন ! 
আসক তারা আস্থক আগে, ছুনোছুনি নেবে। ভাগে, 
স্াস্তামিতে আমার কাছে দেখবো কে কেমন! 
শুধু মুখের জোরে গলার চোটে, লুট-কর। ধন নেবে। লুটে 
শুধু ছুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে ভুড়ি করবো সবুগরম। 


গ্ীত-বিতাঁন , 


( লুটের দ্রব্য লইয়া দন্থ্যগণের প্রবেশ ) 
মিশ্র ঝি'ঝিট 
এনেছি মোরা এনেছি মোর! রাশি রাশি লুটের ভার । 
করেছি ছারখান্স। 
কত গ্রাম পলী লুটে-পুটে ক'রেছি একাকার । 
কাফি ' 


১ম দস্থ্য ।_-আজকে তবে মিলে সবে ক'র্বে। লুটের ভাগ, 
এ সব আন্তে কত লণ্ডভও করমু যজ্ঞ যাগ। 
২য় দক্্য ।--কাঁজের বেলায় উনি ফোথা-যে ভাগেন, 
ভাগের বেলায় আনেন আগে ( আরে ফাদ! )। 
১ম।-_-এত বড়ো আসম্পদ্ধা তোদের, মোরে নিয়ে এ কী 
হালি তামাঁস। । 
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড খবর্দার রে খবরদার । 
২য়।__হাঃ হাঃ, ভামা খাগ্প। বড়ো, এ কী ব্যাপার ! 
আগ্ি বুঝি বা বিশ্ব ক*রূবে নম্য, এম্নি-যে আকার । 
৩ম ।_-এম্নি যোদ্ধা উনি, পিঠেতেই দাগ, 
তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ ।-- 
১ম।--আর-যে এ সব সহে ন! প্রাণে, 
$ নাহি কি তোদের প্রাণের মা ? 
দাক্ষণ রাগে কাপিছে অজ, 
কোথারে লাঠি কোথারে ঢাল ? 
সকলে ।_-হাঃ হাঃ, ভায়া খাগ্পা বড়ো, এ কী ব্যাপার! 
আজি বুঝি ব৷ বিশ্ব ক'বৃবে বন্য, এম্নি-যে আক্ষার। 
( বান্দীকির প্রবেশ ) 
খাস্বান্জ 
সকলে ।--এক ভোরে বাঁধা আছি মোর সক€ল। 
ন]। মানি বারণ না মানি শান, না মানি কাহায়ে। 


১৬ গীত-বিতান 


কে বা রাজা, কার রাজ্য, মোয়। কী জানি? 
প্রতি-জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী | 
রাজ। প্রজা উচু নীচু কিছু না গণি! 
ভ্রিভৃুবন মাঝে আমর। সকলে কাহারে না করি ভয়, 
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয় । 
পিলু 
১ম দহ্থা।-_এখন কণরুবো কী ধল্‌? 
সকলে ।-__( বাল্মীকির প্রতি ) এখন করুবেো৷ কী বল্‌? 
১ম দক্থ্য ।-হো রাজা, হাজির রয়েছে দল। 
সকলে ।--বল্‌ রাজা, কবুবে। কী বল্‌, এখন ক*রৃবে। কী বল্‌ । 
১ম দন্দ্য ।--পেলে মুখেরি কথ।, আনি যমেরি মাথা । 
ক'রে দিই রসাতল। 
সকলে ।-_-ক'রে দিই রসাতল। 
সকলে ।--হে1 রাজা, হাজির র'য়েছে দল, 
বল্‌ রাজা, ক'বুবো! কী বল্‌, এখন ক'র্বো৷ কী বল্‌। 
ঝি'ঝিট 
বান্ধীকি ।--শোন্‌ তোর! তবে শোন্‌। 
অমা-নিশা আজিকে, পূজ1 দেবো কালীকে, 
ত্বর৷ করি? যা তবে, সবে মিলি? যা তোরা, 
বলি নিয়ে আয়। 
[ বান্ধমীকির গ্রস্থান 
রাগিণী বেলাবতী 
সকগ্পে।-_ত্রিভৃবন মাঝে, আমর। সকলে, কাহারে না করি ভয়, 
মাথার উপরে রয়েছেন' কালী, সমুখে রয়েছে জয়। 
তবে আয় সবে আয়, তবে আয় নবে আয়, 
তবে ঢাল্‌ স্থরা, ঢাল্‌ স্থরা, চাল্‌ ঢাল্‌ ঢাল্‌। 
দয়] মায়! কোন্‌ ছার, ছারখার হোঁকৃ। 
কে.রা কাঁদে কার ভরে, হাঃ হাঃ হাঃ! 


গীত-বিতান ১৭ 


তবে আন্‌ তলোয়ার, আন্‌ আন্‌ তলোয়ার, 
তবে আন্‌ বরষা, আন্‌ আন্‌ দেখি ঢাল। 
১ম দস্থয।--আগে পেটে কিছু ঢাল্‌, পরে পিঠে নিবি ঢাল, 
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, 
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ । 
জংলা--ভূপালি 
সকলে ।__( উঠিয়া ) কালী কালী কালী বলে! রে আজ, 
বলো হো, হো, হো, বলো হো, হো, হো, বলো হো। 
নামের জোরে সাধিব কাজ, 
বলো! হো, হো, বলে! হো, বলো হো। 
এ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ মাঝারে, 
এ লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি' শ্যামারে, 
& লট্ট পট কেশ, অট্ট অট্টহাসে রে; 
হাহা হাহাহা হাহাহা। 
আরে বল্‌ রে শ্যাম! মায়ের জয়, জয়, জয়, 
জয় জয়, জয় দয়, জয় জয়, জয় জয়, 
আরে বল্‌ রে শ্যাম! মায়ের জয়, জয় জয়) 
আরে বল্‌ রে শ্যামা মায়ের জয়। 


(গমনোগ্ভম ও একটি বালিকার প্রবেশ ) 
মিশ্র--মল্লার 


বালিকা ।--এ মেঘ করে বুঝি গগনে । 
আধার ছাইল, রজনী আইল, 
ধরে ফিরে যাৰে। কেমনে ! 
চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লাস্ত কায় 
সার! দিবস বন ভ্রমণে । 
ঘয়ে ফিরে যাবো কেমনে ? 


১৮ শ্বীত-বিতাঁন 


দেশ 
বালিকা ।--এ কী এ ঘোর বন !--এনু কোথায়? 
পথ-যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না। 
কী করি এ আধার রাতে ? 
ূ কী“হবে মোর হায়? 
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে, 
চকিতে চপল! চমকে সঘনে, 
একেলা বালিক। 
তরাসে কাপে কায়। 
পিলু 
১ম দস্থ্য।--( বালিকার প্রতি )-- 
পথ ভুলেছিম্‌ সত্যি বটে? সিধে রাস্তা! দেখতে চাঁস্‌? 
এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেবো, সথে থাকবি বারে! মাল। 
সকলে ।--হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। 
২য়।-_( প্রথমের প্রতি ) কেমন হে ভাই? 
কেমন মে ঠাই? 
১ম।--মন্দ নহে বড়ো, 
এক দিন ন। একদিন সবাই সেথায় হবে। জড়ে। । 
সকলে ।--হাঃ হাঃ হাঃ । 
২য়।-_আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে তবে, 
আর তাহ'লে রাস্ত৷ ভূলে ঘুরতে নাহি হবে। 
সকলে ।--হাঃ হাঃ হাঃ। 
[ সকলের প্রস্থান 


( বনদেবীগণের প্রবেশ ) 


মিশরঁঝি' বিট 


মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়? 
আহা এ করুণ চোখে ও কাহার পানে চাক ? 


গীত-বিতান ১৯ 


বাধ কঠিন পাশে, অঙ্গ কাপে ভ্রাসে, 

আখি-জলে ভাসে, এ কী দশ! হায়! 

এ বনে কে আছে, ষাবে। কার কাছে, 
কে ওরে বাচায়? 


দ্বিতীয় দৃশ্ত-_অরণ্যে কালী-প্রতিম। ।-_বাল্ীকি স্তবে আসীন 
বাগেশ্রী 


রাঙাপদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদার। 

আজি এ ঘোর নিশীথে পৃজিব তোমারে তার! । 
স্থরনর থরহর- ব্রন্মাও বিপ্লব করো, 

রণরঙে মাতো। মা গো, ঘোর! উন্মাদিনী পারা । 
ঝলসিয়ে দিশি দিশি, ঘুরাঁও তড়িৎ অসি, 
ছুটাও শোগিত-স্তরোত, ভাসাও বিপুল ধরা । 
উর কালী কপাপিনী, মহাকাল-সীমস্তিনী, 

লহে। জবা-পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎ্পর]। 


( বালিকারে লইয়া দন্ত্যুগণের প্রবেশ ) 


কাফি 


দস্থাগণ ।- দেখো, হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা । 
বন্ডো সরেস, পেয়েছি বলি সরেস, 
এমন সরেস মছ.লি রাজা, জালে না পড়ে ধর! । 
দেরি কেন ঠাকুর, সেরে ফেলো ত্বরা । 
কানাড়া 
বাল্পীকি ।--নিয়ে আয় কপাণ, রয়েছে তৃমিতা শ্াম। মা, 
শোণিত পিয়াও, যা ত্বরায়। 
লোল জিহবা লকৃলক্ষে, তড়িৎ খেলে চোখে, 
করিয়ে খণ্ড দিকৃদিগন্ত, ঘোর দস্ত ভায়। 


২০ গীত-বিতান 


বি'ঝিট 

বালিকা ।--কী দোষে বাধিলে আমায়, আনিলে কোথায় ? 

পথহার! একাকিনী বনে অসহায়, 

রাখো রাখে। রাখো, বাচাও আমায়। 

দয়! করে৷ অনাথারে, কে আমার আছে, 

বন্ধনে কাতর তন মরি-যে ব্যথায়। 
বনদেবী ।--( নেপথ্যে ) দয়! করো অনাথারে, দয় করে। গে।) 

বন্ধনে কাতর ত্গ জর্জর ব্যথায়। 


সিন্ধু--ভৈরবী 


বান্মীকি ।--এ কেমন হলো মন আমার ? 
কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পাবিনে। 
পাষাণ হৃদয়ও গলিল কেন রে, 
কেন আজি আখিজল দেখা দিল নয়নে ? 
কী মায়া এজানে গো, 
পাষাণের বাধ এ-যে টুটিল! 
সব ভেসে গেল গো--সব ভেসে গেল গো-- 
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে | 


পরজ 


১ম দস্্য (আরে, কী এত ভাবনা, কিছু তো বুঝি না। 
২য় দস্যু |--সময় বহে যায়-ষে। 
ওয় দস্থ্য ।--কখন্‌ এনেছি মোরা এখনো! তে। হ'লে! না। 
৪র্থ দন্থ্য ।--এ কেমন রীতি তব, বাহরে ! 
বাল্সীকি ।--ন। না হবে না, এ.বলি হবে না, 

অন্থ বলির তরে, যাঁ রে যা। 
১ম দন্ুযু অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাবে? 
২য় দল্গ্যু।-_এ কেমন কথা কও, বাহরে! 


ইল বি জনিস্ারদাকি? 


গীত-বিতান 


দেওগিরি 
বান্মীকি ।-_-শোন্‌ তোরা শোন্‌ এ আদেশ, 
কুপাণ খর্পর ফেলে দে দে। 
বাধন করে! ছিন্ন, 
মুক্ত করো এখনি রে। 


(যথাদিষ্ট কৃত) 


তৃতীয় দৃশ্ঠ-_অরণ্য-_বাল্নীকি 
থান্বাজ 


বালীকি ।-_ব্যাকুল হ'য়ে বনে বনে, 
ভ্রমি একেলা শুন মনে । 
কে পূরাবে মোর কাতর প্রাণ, 
জুড়াবে হিয়া স্থধা বরিষণে? 


প্রস্থান 


( দন্ত্রাগণ বালিকাকে পুনর্বার ধরিয়! আনিয়া ) 


মিশ্র বাগেশ্র 


ছাড়বো না ভাই, ছাড়বে ন। ভাই, 
এমন শিকার ছাড়বে! না। 
হাতের কাছে অমনি এলে, অমনি যাবে-_ 
অগ্নি যেতে দেবে কে রে! 
রাজাটা খেপেছে রে, তা*র কথা আর মান্বো না। 
আজ রাতে ধূম হবে ভারি, 
নিয়ে আয় কারণু-বারি, 
জ্বেলে দে মশালগুলো, মনের মতন পূজো দেবো-_ 
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে-_রাজাটা খেপেছে রে, 
তার কথা আর মান্বো না। 


২২ গীত-বিতাম 
গ্থম দা ।+-- 
ব্যনাড়! 
রাজা মহারাজ। কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ। 
তুমি উজীর, কোতোয়াল তুমি, 
এ ছোড়াগুলো বর্কন্দীজ । 
যত সব কুঁড়ে আছে ঠাই জুড়ে, 
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে। 
প1 ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট, 
কর্‌ তোরা সব য্লেযার কাঁজ। 


দ্বিতীয় দস্থ্য ।-- 
থা্াজ 


আছে তোমার বিছ্যে সাধ্যি জানা । 
রাজত্ব করা একি তামাস। পেয়েছে ? 
প্রথম ।-_জানিস্‌ না কেটা আমি! 
ছ্বিতীয়।__ঢেরু ঢেরু জানি__ঢেব্‌ ঢেরু জানি_- 
প্রথম ।--হাসিস্নে হাসিস্নে মিছে যা যা 
সব আপন কাজে য| যা, 
যা! আপন কাজে। 
দ্বিতীয় ।-_খুব তোমার লঙ্ব! চৌড়া কথা! 
নিতাস্ক দেখি তোমায় কৃতাস্ত ডেকেছে । 


মিশ্র-সিন্ধ 
ততীয়।--আঃ, কাজ কি গোলমালে, 
ন! হয় রাজাই পাজালে। 
মর্বার বেলায় মর্বে ওটাই, থাকবে৷ ফাকৃতালে। 


প্রথম ।-_রাম রাম হরি হরি, ওর! থাকৃতে আমি মরি ! 
তেমন তেমন দেখলে বাব! ঢুকবো আড়ালে । 


শীত-বিতান ২৩ 


সকলে ।__-ওরে চল্‌ তবে শীগগিরি, 


আনি পৃজোর সামিগ্গিরি । 
কথায় কথায় রাত পোহালো, এমনি কাজের ছিরি ! 
[ প্রস্থান 
গার ভৈরবী 


বালিক1।__হ1 কী দশা হলো আমার? 
কোথা গে! মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গে। | 
মুহর্তের তরে মা গো, দেখা দাও আমারে, 
জনমের মতো বিদায় । 


( পূজার উপকরণ লইয়া দস্থ্যগণের প্রবেশ ও কালী-প্রতি ম৷ 
ঘিরিয়া নুতা )। 


ভাটিয়ারি 
এত রঙ্গ শিখেছে! কোথা মুণ্ডমালিনী ? 
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাপে চমকে ধরণী। 
ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হ? মা, সন্তানের মিনতি । 
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ও মা তরিনয়নী | 
( বাল্মীকির প্রবেশ ) 
বেহাগ 
বান্ধীকি ।-_-অহে! আম্পর্দা এ কী তোদের নরাধম ? 
তোদের কারেও চাহিনে আর, আর আর না রে-_ 
_ দুরু দূর্‌ দর, আমারে আর ছু'স্নে। 
এ সব কাজ আর না, এ পাপ আর না 
আর ন1! আর না, ত্রাহি, সব ছাড়ি । 
প্রথম ।--দীন হীন এ অধম আমি কিছুই জামিন! রাজা, 
এরাই তো যত বাধালে জঞ্জাল, 
এত ক'রে বোঝাই বোঝে না। 
কী করি, দেখে! বিচার | 


২৪ গীত-বিতান 


দ্বিতীয় ।--বাঃ--এও তে! বড়ো হজ।, বাহব] ! 
যত কুয়ের গোড়। ওই তো, আরে বল্‌ না রে। 
প্রথম।-_দুর্‌ দুর্‌ দূর নিলজ্জ, আর বকিস্নে। 
বান্মীকি ।_-তফাতে সব স'রেযা। এপাপ আর ন।, 
আর ন1! আর ন।, ত্রাহি, সব ছাড়িনু। 
[ দস্থ্যগণের প্রস্থান 
ভৈরবী 
বাল্সীকি।__আয় মা আমার সাথে, কোনে। ভয় নাহি আর। 
কত ছুঃখ পেলি বনে আহা মা আমার । 
নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি ? 
কোমল কাতর তন কাপিতেছে বার বার। 


[ প্রস্থান 
চতুর্থ দৃশ্য-_-বনদেবীগণের প্রবেশ 
মলার 
রিম ঝিম ঘন ঘন রে বরষে 
গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা, 
মযুর ময়ূরী নাচিছে হরষে। 
দিশি দিশি সচকিত দামিনী চম্কিত, 


চমকি” উঠিছে হরিণী তরাসে। 
[প্রস্থান 


( বাল্মীকির প্রবেশ ) 
বেহাগ 
কোথায় জুড়াতে আছে ঠাই-_ 
কেন প্রাণ ফেন কাদে রে? 
যাই দেখি শিকারেতে, রহিৰ আমোদে মেতে, 
ভূলি সব জাল] বনে বনে ছুটিয়ে- 
কেন প্রাণ কেন কাদে রে? 


গীত-বিতান্ন ২৫ 


আপন তুলিতে চাই, ভুলিষ কেমনে, 
কেমনে যাবে বেদনা ? 
ধরি? ধন্গু আনি: বাণ, গাহিব ব্যাধের গান, 
দলবল লয়ে মাতিব--- 
কেন প্রাণকেন কাদে রে? 


( শৃঙ্গধ্বনিপুর্বক দস্থ্যগণের আহ্বান ) 
দন্থ্যগণের প্রবেশ 


স্বর 


দন্থ্য |।__কেন রাজা ডাকিস্‌ কেন এসেছি সধে। 
বুঝি আবার শ্তাম। মায়ের পূজো হবে। 
বাল্সীকি।-_-শিকারে হবে যেতে, আয় রে সাথে। 
প্রথম ।--ওরে, রাজা কী ব'ল্ছে শোন্‌। 
সকলে ।-_-শিকাঁরে চল্‌ তবে। 
সবারে আন্‌ ডেকে যত দল বল সবে। 


[ বাঙ্মীকির প্রস্থান 


ইমন কল্যাণ 


এই বেলা সবে মিলে চলহো, চলহো। 
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়, 
এমন রজনী বহে যায় যে! 
ধহর্বাণ বল্পম লয়ে হাতে, আয় আয় আয় আয়। 
বাজ শিঙ্গা ঘন ঘন, শব্দে কাপিবে বন, 
আকাশ ফেটে যাধে, চ্কিবে পশু পাখী সবে, 
ছুটে যাবে কাননে ফালনে, চারিদিকে ঘিরে 
যাবো পিছে পিচ্ছে, হো হো হে। হো।। 


২৬ গ্গীত-বিতান 


(বাল্ীকির প্রবেশ ) 
বাহার 
বান্মীকি ।--গহনে গহনে যা! রে তোরা, নিশি বহে যায়-যে ! 
তন্ন তন্ন করি অরণ্য, করা, বরাহ খোজ গে, 
এই বেলা যা রে। 
নিশাচর পশু সবে, এখনি বাহির হবে, 
ধনুর্বাণ নে রে হাতে, চল্‌ ত্বরা চল্‌ 
জালায়ে মশাল আলো, এই বেলা আয় রে। 
(প্রস্থান 
অহং 
প্রথম ।-__চল্‌ চল্‌ ভাই, ত্বরা ক'রে মোরা আগে যাই। 
হ্িতীয়।__ প্রাণপণ খোজ এ বন সে-বন 
চল্‌ মোরা ক জন ও দিকে যাই । 
প্রথম ।__-না না ভাই, কাজ নাই, 
হোথা কিছু নাই, কিছু নাই 
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই। 
দ্বিতীয় ।__বরা? বরা” 
প্রথম ।--আরে দাড়া দাড়া, অত ব্যস্ত হ'লে ফঙ্কাবে শিকার, 
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয়, অশথ তলায়, 
এবার ঠিক ঠাক্‌ হ+য়ে সব থাক্‌, 
সাবধান ধর্‌ বাণ, সাবধান ছাড়, বাণ, 
গেল গেল, এ এ পালায় পালায়, চল্‌ চল্‌। 
ছোট রে পিছে আয় রে ত্বরা যাই। 


( বনদেবীগণের প্রবেশ ) 
মিশ্র-মল্লার 


কে এলো আজি এ ঘোর নিশীথে 
সাধের কাননে শাস্তি নাশিতে। 


গীত-বিতান ২৭ 
মত্ত করী যত পম্মবন দলে, 
বিমল সরোবর মন্ছিয়া ; 
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে, 
সঘনে খর শর সন্দিয়া। 
তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী 
স্থলিত চরণে ছুটিছে; 
ব্যলিত চরণে ছুটিছে কাননে, 
করুণ নয়নে চাহিছে-_- 
আকুল সরসী, সারস সারসী 
শর-বনে পশি' কাদিছে। 
তিমির দিক ভরি ঘোর যামিনী 
বিপদ ঘন ছায়া! ছাইয়া-_- 
কি জানি কী হবে আজি এ নিশীথে, 
তরাসে গ্রাণ ওঠে কাপিয়।। 


( প্রথম দস্ত্যর প্রবেশ ) 
দেশ 
প্রাণ নিয়ে তো৷ সট্‌কেছি রে ক"র্বি এখন কী, 
ওরে বর1, ক'রূবি এখন কী! 
বাবা রে, আমি চুপ্‌ ক'রে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি। 
এই মরদের মুরদ-খানা, দেখেও কি রে ভড়কালি না, 
বাহব। সাবাস্‌ তোরে, সাবাস্‌ রে তোর ভরস৷ দেখি | 


(খোড়াইতে খোড়াইতে আর এক জন দস্থ্যর প্রবেশ ) 
গৌরী 
অন্য দস্থ্য।__বল্বে! কী আর ঝল্বো খুড়ো--উ উ-_- 
আমার যা হয়েছে, বলি কার কাছে-. 
এক্‌ট1 বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢু । 


৬ 


ঈীত-বিতাদ 
প্রথম ।--তখন-ষে তারি ছিল জানির্ভুরি, 


এখন কেন কা'রুছে। ধাপু, উ উ উ-_ 
কোন্ধানে লেগেছে বাবা, দিই একটু ফুঁ । 


( দস্থ্যগণের প্রবেশ ) 
শঙ্করা 
দন্্যগণ |- সর্দার মশায়, দেরি না সয়, 
তোমার আশায় সবাই ব'সে। 
শিকারেতে হবে যেতে, 
মিহি কোমর বাধে কমে; 
বন-বাদ।ড় সব ঘেঁটে ঘুঁটে, 
আমর মরি খেটে থুটে, 
তুমি কেবল লুটে পুটে 
পেট পোরাৰে ঠেসে ঠুসে! 
প্রথম ।--কাজ কি খেয়ে তোফ! আছি, 
আমায় কেউ ন! খেলেই বাচি, 
শিকার ক'রৃতে যায় কে মরতে, 
চুসিয়ে দেবে বরা? মোষে। 
ঢু খেয়ে তো পেট ভরে না-- 
সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে। 


( হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনঃ প্রবেশ ) 
বাল্ীকির দ্রুত প্রবেশ 
বাহার 
বাচ্গীকি ।--রাখ, রাখ ফেল্‌ ধন্ু ছাঁড়িস্নে বাণ) 
হরিণ-শাবৰ ছুটি, প্রাণ-ভয়ে ধায় ছুটি 
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান। 


শীত-বিভান ২৯ 


কোনে দোষ করেনি তো সুকুমার কলেবর, 
কেমনে কোমল দেহে বিধিবি কঠিন শর; 
থাক্‌ থাক্‌ ওরে থাক্‌ এ দাকণ খেলা রাখ, 
আঙ্গ হ'তে বিলঙ্জিন্ধ এ ছার ধনুক বাণ। 
[ প্রস্থান 
( দশ্থ্যগণের প্রবেশ ) 
নটনারায়ণ 
দন্্যগণ।-_-আর না আর না, এখানে আর ন|| 
আয় রে সকলে চলিয়া যাই। 
ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা, 
এখানে কেমনে থাকিব ভাই, 
চল্‌ চল্‌ চল্‌ এখনি যাই। 
(বাল্ীকির প্রবেশ ) 
দন্যুগণ ।--তোর দশা, রাজা, ভালো তো নয়। 
রক্তপ।তে পাস্‌ রে ভয়, 
লাজে মোরা ম'রে যাই। 
পাখীটি মাবিলে কাদিয়! খুন, 
ন1জানি কে তোরে করিল গুণ, 
হেন কভু দেখি নাই । 
[ দহ্যগণের প্রস্থান 


কস 


পঞ্চম দৃশ্য 
হাম্বীর 
বাল্সীকি ।-_জীবনের কিছু হ'লে! না হায়--. 
হলো না গো হলো না হায়, হায়। 
গহনে গহন কত আর ভ্রমিব, নিরাশার এ আধারে । 
শৃণ্ত হদর আর বহিতে-যে পারি না, 
পারি না গো পারি না আর। 


৩০ 


গীত-বিতান 


কী ল'য়ে এখন ধরিব জীবন দিবস রজনী চলিয়া! যায়_- 
দিবস রজনী চলিয়! যায়-- 

কত কী করিব বলি" কত উঠে বাসনা, 
কী করিব জানি না গো। 

সহচর ছিল যাঁরা, ত্যেজিয়া গেল তা"রা, ধনুর্বাণ ত্যেজেছি, 
কোনো আর নাহি কাজ-_ 

কী করি কী করি বলি' হাহা করি; ভ্রমি গো-- 
কী করিব জানি না-যে। 


( ব্যাধগণের প্রবেশ ) 
মিশ্র--পূরবী 


প্রথম ।_- দেখ দেখ$ ছুটে! পাখী বসেছে গাছে। 
দ্বিতীয়।--আয় দেখি চুপি চুপি আয় রে কাছে। 
প্রথম ।--আরে ঝট ক'রে এইবারে ছেড়ে দে রে বাণ। 
দ্বিতীয় ।-_রোন্‌ রোস্‌ আগে আমি করি রে সন্ধান। 
সি্ধু-ভৈরবী 
বান্দীকি 1__থাম্‌ থাম্‌; কী করিবি বধি” পাখীটির প্রাণ; 
ছুটিতে রয়েছে সুখে, মনের উল্লাসে গাহিছে গান । 
১ম ব্যাধ।--রাখেো মিছে ও সব কথা, 
কাছে মোদের এসো নাকো হেথা, 
চাইনে ও সব শাস্তর কথা, সময় বহে যাঁয়-ষে । 
বাল্সীকি ।--শোনো শোনো মিছে রোষ করো না; 
ব্যাধ।-_থামো৷ থামে ঠাকুর, এই ছাড়ি বাঁণ। 


(একটি ক্রৌঞ্চকে বধ ) 


বাল্পীকি ।-_ম! নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্মগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং ॥ 


গীত-বিতান ৩১ 


বাহার 
কী বলিহ্থ আমি !-_এ কী স্ুললিত বাণী রে! 
কিছু না জানি কেমনে-ষে আমি, প্রকাশ্শিছ্ দেবভাষা, 
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে ! 
পুলকে পূরিল মন প্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে, 
এ কী।-হৃদয়ে এ কী এ দেখি ।-- 
ঘোর অন্ধকার মাঝে, এ কী জ্যোতি ভায়, 
অবাক্‌ !--করুণা এ কার! 
(সরত্বতীর আবির্ভাব ) 
ভূপালী 
বাল্সীকি ।--এ কী এ, এ কী এ, স্থির চপল। ! 
কিরণে কিরণে হ'লো সব দিক উজলা । 
কী প্রতিমা দেখি এ, 
জোছন! মাখিয়ে, 
কে রেখেছে আ্বাকিয়ে, 
আ মরি কমল-পুতলা ! 


[ ব্যাধগণের প্রস্থান 


( বনদেবীগণের প্রবেশ ) 


বনদেবী ।--নমি নমি ভারতী, তব কমল-চরণে 
পুণ্য হলো! বনভূমি, ধন্য হঃলো প্রাণ। 
বান্সীকি ।_ পূর্ণ হ'লো! বাসনা, দেবী কমলাসনা, 
ধন্য হ'লে দস্থ্যপতি, গলিল পাষাণ । 
বনদেবী ।--কঠিন ধরাভূমি এ, ক্গলালয়! তুমি-ষে, 
হৃদয়-কমলে চরণ-কমল করে! দান। 
বাল্পীকি।--তব কমল-পরিমলে, রাখো হৃদি ভরিয়ে, 
চির-দিবস করিব তব চরণ-মুধা পান। 


[ দেবীগণের অস্তর্ধান 


তই শীত-বিতান 


(বাল্ীকি,__কা'লী-প্রতিমার প্রতি ) 


রামগ্রসাদী সুর 
শ্টামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা, 
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা। 
এত দিন কী ছল ক'রে তুই, পাষাণ ক'রে রেখেছিলি, 
(আজ) আপন মায়ের দেখ। পেয়ে, নয়ন-জলে গ'লেছি য। ! 
কালো দেখে ভূলিনে আর, আলো! দেখে ভুলেছে মন, 
আমায় তুমি ছ'লেছিলে, (এবার) আমি তোমায় ছ'লেছি ম।, 
মায়ার মায়! কাটিয়ে এবাব, মায়ের কোলে চলেছি মা । 


ষষ্ঠ দৃশ্য 


টোড়ী 
বাল্সীকি।-- কোথা লুকাইলে ? 
সব আশ| নিভিল, দশদিশি অন্ধকার; 
সবে গেছে চলে ত্যেজিয়ে আমারে, 
তুমিও কি তেয়াগিলে ? 


(লক্ষ্মীর আবির্ভাব ) 


সিন্ধু 
লক্ষী ।__কেন গো আপন মনে, ভ্রমিছ বনে বনে, সলিল দু-নয়নে 
কিসের দুখে? 
কমলা দিতেছি আসি, রতন রাশি রাশি, ফুটুক তবে হাসি 
মলিন মুখে । 
কমল! যারে চায়, বলে সে কী না পায়, দুখের এ ধরায় 
থাকে সে সুখে, 
তাজিয়। ক্মলাসনে, এসেছি ঘোর বনে, আমারে শুভ-ক্ষণে 
হেরো গো চোখে । 


গ্ীভ-বিভান্গ ৩৬. 


টেড়ী 
বাণ্ীকি ।_-কোথায় সে উ্ধামক্্ী প্রতিমা, 
তুমি তে! নহে সে-দেবী, কমলাসনা_ 
কোরো না আমারে ছলন। ৷ 
কী এনেছে! ধন মান, তাহা-যে চাহে না প্রাণ, 
দেবী গো, চাহি না চাহি না, মণিমন্ ধূলিরাশি চাহি না, 
তাহ! লঃয়ে স্থখী যারা হয় হোক্--হয় হোক্‌-- 
আমি দেবী, সে-স্্থ চাহি না। 
যাও লক্ষী অলকায়, যাঁও লক্ষ্মী অমবায়, 
এ বনে এসো না এসো না, 
এসো না| এ দ্ীনজন-কুটীরে 
যে-বীণ! শুনেছি কানে, মন প্রাণ আছে ভোর, 
আর কিছু চাহি না চাহি না। 


[ লক্ষ্মীর অস্তর্ধান, বাল্সীকির প্রস্থান 


( বনদেবীগণের প্রবেশ ) 
ভৈরে। 


বাণী বীণ।পাণি, করুণাময়ী ; 

অদ্ধজনে নয়ন দিয়ে, অন্ধকারে ফেলিলে, 

দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দ্রেবী অয়ি। 

স্বপন-সষ মিলাবে যদি, কেন গো! দিলে চেতনা, 
চকিতে আধ দেখ! দিয়ে, চির মরম-রেদনা, 

তোমারে চাহি ফিবিছে, হেরো, কাননে কাননে ওই । 


[ ব্নদেধীগখের প্রস্থান 


গীত-বিতান 


(বাল্ীকির প্রবেশ । সরস্বতীর আবির্ভাৰ ) 


বাহার 


বান্মীকি ।--এই-যে হেরি গো দেবী আমারি; 
সব কবিতাময় জগত চরাচর, 
সব শোভাময় নেহারি | 
ছন্দে উঠিছে চন্ত্রমা, ছন্দে কনক-রবি উদ্দিছে, 
| ছন্দে জগ-ম্গুল চলিছে ; 
জলস্ত কবিত তারকা সবে । 
এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গো দেবী, 
আলোকে আলো আ্বাধারিঃ? 
আজি মলয় আকুল, বনে বনে এ কী গীত গাহিছে? 
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী; | 
নব রাগ রাঁগিণী উছাসিছে, 
এ আনন্দে আঁজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি?। 
তুমিই কি দেবী ভারতী, কৃপাগুণে অন্ধ আখি ফুটালে, 
উষা আনিলে প্রাণের আধারে, 
প্রকৃতির রাঁগিণী শিখাইলে । 
তুমি ধন্য গোঃ 
রবে। চিরকাল চরণ ধরি, তোমারি ! 
সরস্বতী ।-_দীন হীন বালিকার সাজে, 
এনেছিন্থ ঘোর বনমাঝে, 
গলাতে পাষাণ তোর মন-- 
কেন বন, শোন্‌, তাহ। শোন্‌। 
আমি বীণাপাঁণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান, 
তোর গানে গ'লে যাবে সহল্ম পাষাণ-প্রাণ। 
যে-রাগিণী শুনে তোর গ'লেছে কঠোর মন, 
সে-রাগিণী তোর কে বাজিবে রে অনুক্ষণ। 


গীত-বিতান ৩৫ 


অধ্ধীর হইয়া সিদ্ধু কাদিবে চরণ-তলে, 
চারিদিকে দিক্‌-বধূ আকুল নয়ন-জলে। 
মাথার উপরে তোর কাদিবে সহত্র তারা, 
অশনি গলিয়া গিয়! হইবে অশ্রর ধার] । 
যে-করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদর, 
শত-শ্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময়। 
যেথায় হিমান্দ্রি আছে, সেথা তোর নাম রবে, 
যেথায় জাহুবী বহে, তোর কাব্য-শ্রোত ববে। 
সে-জাহ্ৃবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া 

শ্মশান পবিত্র করি” মরুভূমি উর্ধ্বরিয়]। 

মোর পদ্মাসন-তলে রহিবে আসন তোর, 
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর। 
বসি তোর পদতলে কবি বালকের যত, 
শুনি” তোর কঠম্বর শিখিবে সঙ্গীত কত। 

এই নে আমার বীণা, দিন তোরে উপহার, 
যে-গান গাহিতে সাধ, ধ্নিবে ইহার তার। 


( বাল্ীকি-প্রতিভা সমাপ্ত ) 


আমার 
বসন্তের 
সে-থে 
ফুল 
সে 
সে 
সে 
তাই 


পে 


আমি 


পে 


সে 


পে 


প্রাণের 'পরে চলে গেল কে, 
বাতানটুকুর মতে। ! 
ছুয়ে গেল নুয়ে গেল রে 
ফুটিয়ে গেল শত শত | 
চ*লে গেল, ব'লে গেল না, 
কোথায় গেল, ফিরে এলো না, 
যেতে যেতে চেয়ে গেল, 
কী যেন গেয়ে গেল, 
আপন মনে ব'সে আছি 
কুক্ষম-বনেতে ॥ 
চেউগ্নের মতো ভেসে গেছে, 
চাদের আলোর দেশে গেছে, 
যেখান দিয়ে হেসে গেছে, 
হাসি তা"র রেখে গেছে বে, 
মনে হ'লো আখির কোণে, 
আমায় যেন ডেকে গেছে সে। 
কোথায় যাবো, কোথায় যাবো, 
ভাবতেছি তাই একলা বসে ॥ 
ঠাদ্দের চোথে বুলিয়ে গেল 
ঘুমের ঘোর। 
প্রাণেব কোথ! ছুলিয়ে গেল 
ফুলের ডোর। 
কুস্থম-বনের উপর দিয়ে 
কী কথা-যে ব'লে গেল, 


ওই 


তা'র 
সে-যে 
শুধু 
তার 
তাই 
সে-যে 


গীত-বিভান ৬৭ 


ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে 
সঙ্গে তারি চ'লে গেল। 
হৃদয় আমার আকুল হ?লো, 
নয়ন আমার মুদে এলো, 
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে ॥ 


জানালার কাছে বসে আছে 
করতলে রাখি” মাথা। 
কোলে ফুল পড়ে রয়েছে 
ভূলে গেছে মাল! গাথা । 
ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়, 
কানে কানে কী-যে কহে যায়, 
আধ” শুয়ে আধ? বসিয়ে 
ভাবিতেছে কত কথ ॥ 
চোথের উপর মেঘ ভেসে যায়, 
উড়ে উড়ে যায় পাখী, 
সারাদিন ধ'রে বকুলের ফুল 
ঝরে পড়ে থাকি? থাকি? । 
মধুর আলন, মধুর আবেশ, 
মধুর মুখের হাসিটি, 
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে 
বাজিছে যধুর বাঁশিটি ॥ 


গীত-বিতান 


হেদে গে! নন্দরাণী, 
আমাদের শ্ঠামকে ছেড়ে দাও। 
আমরা রাখাল-বালক দ্লাড়িয়ে দ্বারে 
আমাদের শ্বামকে দিয়ে যাও ॥ 
হেরো গো প্রভাত হলো, সুয্যি ওঠে, 
ফুল ফুটেছে বনে, 
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্টে যাবে 
আজ ক'রেছি মনে। 
ওগো! পীত-ধড়৷ পরিয়ে তা"রে 
কোলে নিয়ে আয়। 
তার হাতে দিয়ো মোহন বেণু, 
নৃপুর দিয়ো পায় ॥ 
রোদের বেলায় গাছের তলায়, 
নাচ্বে। মোর! সবাই মিলে। 
বাজবে নৃপুর রুণুঝুন, 
বাজবে কাশি মধুর বোলে । 
বনফুলে গীথ্‌বে। মালা 
পরিয়ে দিব শ্টামের গলে ॥ 


বুঝি বেল! বয়ে যায়, 

কাননে আয়, তোর আয় |. 
আলোতে ফুল উঠূলে! ফুটে, ছায়ায় বরে পড়ে যায় ॥ 
সাধ ছিল রে পরিয়ে দেবো, মনের মতো মাল! গেঁথে, 
কই-সে হলো মাঁল। গাথা, কই-সে এলো হায়। 
যমুনার ঢেউ যাচ্ছে বয়ে, বেলা চ'লে যায় ॥ 


হাতত এ 


গীত-বিতাঁন ৩৯ 


বনে এমন ফুল ফুটেছে, 
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে? 
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে 
চলে! চলে৷ কু মাঝে ॥ 
আঞজ্জ কোকিলে গেয়েছে কুহু 
মুুমুহু, 
আজ কাননে এ বাঁশি বাজে। 
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে ॥ 
আজ মধুরে মিশাবি মধু, 
প্রাণ-বধু 
ঠাদের আলোয় এ বিরাজে । 
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে ॥ 


মরি লো মরি, 
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে। 
ভেবেছিলেম ঘরে রবেো। কোথাও যাবে৷ না) 
এ-যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কী করি ॥ 
শুনেছি কোন্‌ কুঞ্জবনে যমুনা-তীরে, 
সাঝের বেল! বাজে বাশি ধীর সমীরে, 
ওগো তোরা জানিস যদি পথ ব'লে দে। 
আমায় বাশিতে ডেকেছে কে ॥ 
দেখিগে তা”র মুখের হাসি, 
তারে ফুলের মাল। পরিয়ে আসি, 
তা'রে ব'লে আসি, তোমার বাশি 
আমার প্রাণে বেজেছে। 
আমায় বাশিতে ডেকেছে কে ॥ 


বিসিক 


নিত 


গীত-বিতাঁন 


যে!গী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে। 
বিভূতি-ভূধিত শুত্র-দেহ 
নাচিছ দিকৃ-বলনে ॥ 
মহা! আনন্দে পুলক কায়, 
গঙ্গ। উলি” উছলি” যায়, 
ভালে শিশু-শশী হাসিয়া চায়, 
জটাজ,ট ছায় গগনে । 


মেঘের চলে চলে যায়, 

টাদেরে ডাকে “আয় আয়” 
ঘুমঘোরে বলে চাদ, কোথায়-_কোথায়! 

না জানি কোথ। চলিয়াছে, 

কী জানি কী-যে সেথা আছে, 
আকাশের মাঝে টাদ চারিদিকে চায়। 

স্বদ্নুরে-_-অতি-_অতি দূরে, 

বুঝিরে কোন স্থুরপুরে 
ভারাগুলি ঘিরে বসে ধাশরি বাজায় । 

মেঘের! তাই হেসে হেসে 

আকাশে চলে ভেসে ভেসে, 
নুকিয়ে চাদের হাসি চুরি ক'রে যায় | 


কিক 


বধাশরি বাজাতে চাহি বাশরি ধাজিল কই? 
বিহরিছে সমীরণ, কুহছরিছে পিকগণ, 
মথুরার উপবন কুস্থমে সাজিল ওই। 
বাঁশরি বাজাতে চাহি বাশরি বাজিল কই । 


গীত-বিতান ৪১ 


বিকঠ বকুলফুল দেখে-যে হ'তেছে ভূল, 
কোথাকার অলিকুল গুপ্রে কোথায় । 

এ নহে কি বৃন্দাথন? কোথা সেই চন্দ্রানন, 
ওই কি নৃপুর-ধ্বনি বল-পথে গুন যায়? 

এক আছি বনে বসি”, গীত-ধড়। পড়ে খনি”, 
সোওরি? সে মুখশশী পরাণ মজিল, সই । 
বাশরি বাজাতে চাহি বাশরি বাজিল কই ॥ 


একবার রাধে রাধে, ডাক বাশি মনোসাধে, 
আজি এ মধুর াদে মধুর যামিনী ভায়। 

কোথা সে বিধুর1 বালা, মলিন যালতী-মালা, 
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা এ নিশি পোহায়, হায়। 
কবি-যে হলো আকুল, এ কি রে বিধির ভূল? 
মথুরাঁয় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই! 
বাশরি বাজাতে গিয়ে বাশরি বাজিল কই ॥ 


/ কথন্‌ বসন্ত গেল, এবার হলো না গান। 
কখন্‌ বকুল-মূল ছেয়েছিলে। ঝারা ফুল, 

কখন্‌ যে ফুল-ফোট1 হ'য়ে গেল অবসান । 

কথন্‌ বসস্ত গেল, এবার হলো না গান ॥ 


এবার বসন্তে কিরে যুধীগুলি জাগেনি রে, 
অলিকুর্জ গুগুরিয়া! করেনি কি মধুপান। 
এবার কি সমীরণ জাগায়নি ফুলবন, 


সাঁড়। দিয়ে গেল না তো, চলে গেল অিয়মাণ ; 
কখন্‌ বসম্ত গেল, এবার হলো না গান ॥ 


৪২ গীত: ঘিভান 


যতগুলি পাখী ছিল গেয়ে বুঝি চলে গেল, 
সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাঁপ-তান। 
ভেঙেছে ফুলের মেলা, চ'লে গেছে হাসি খেলা, 


এতক্ষণে সন্ধযাবেল! জাগিয়! চাহিল প্রাণ। 
কখন্‌ বসম্ত গেল, এবার হলো না গান ॥ 


বসস্তের শেষ রাতে এসেছি-যে শুন্ত হাতে, 
এবার গাঁথিনি মালা, কী তোমারে করি দান । 
কাঁদিছে নীরব বাশি, অধরে মিলায় হাসি, 


তোমার নয়নে ভাসে ছলছল অভিমান। 
এবার বসম্ত গেল, হ'লো না হলোনা গান ॥ 


ওগো! শোনো কে বাজায়। 
বন-ফুলের মালার গন্ধ বাশির তানে মিশে যায় ॥ 
অধর ছুঁয়ে বাশিখানি 
চুরি করে হাসিখানি, 
বধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে তেসে যায়। 
ওগো শোনো কে বাজায় ॥ 
কুঞ্ধবনের ভ্রমর বুঝি বাশির মাঝে গুঞরে, 
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাশির গানে মুগ্ডরে। 
যমুনারি কলতান 
কানে আসে, কাদে প্রাণ, 
আকাশে এ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়। 
ওগো শোনো কে বাজায় ॥ 


আমি 
কত 
কত 
কত 
এই 
সেই 
আমি 
যেন 
তাই 
“তাই 
ওগে। 
ওগে। 
ওই 
এই 


গীত-বিতান 


নিশি নিশি কত রচিব শয়ন--- 
আকুল নয়ন রে। 

নিতি নিতি বনে, করিব যতনে 
কুস্থম চয়ন রে॥ 

শারদ-যামিনী হইবে বিফল, 
বসন্ত যাবে চলিয়া । 

উদ্দিবে তপন, আশার স্বপন 
প্রভাতে যাইবে ছলিয়! ॥ 

যৌবন কত রাখিব ধীধিয়া, 
মরিব কাদিয়া রে | 

চরণ পাইলে মরণ মাগিব 
সাধিয়! সাধিয়! রে । 

কার পথ চাহি” এ জনম বাহি, 
কার দরশন যাচি রে? 


আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া, 
তাই আমি বসে আছি রে॥ 


মালাটি গাখিয়৷ প'বেছি মাথায়, 
নীলবাসে তঙ্ ঢাকিয়া, 

বিজন আলয়ে প্রদীপ জালায়ে 
একেল। বঃয়েছি জাগিয়া। 


তাই কত নিশি ঠা উঠে হাসি 
তাই কেঁদে যায় প্রভাতে । 


তাই ফুল-বনে মধু সমীরণে 
ফুটে ফুল কত শোভাতে ॥ 


বাশি-স্বর তার, লাসে বারবার, 


সেই শুধু কেন আসে না। 
হৃদয়-আসন শৃন্ত-যে থাকে, 
কেঁদে মরে শুধু বাসন1। 


৪৪ 


মিছে 


কেন 


গগে। 


এই 


আমি 


ওগে। 


' ওগো 


তবে, 
সখী, 
সে-যে 
যর্দি 


ওগো 


গীত-বিঙান 


পরশিয়] কায় বায়ু হে যায় 
বহে যমুনার লঙ্থরী। 
কুহু কুহু পিক কুহরিয়া৷ উঠে 
যামিনী-যে উঠে শিহরি? ॥ 
যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে 
মোর হাসি আর রবেকি? 
জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন 
আমারে হেরিয়া ক'বে কী। 
সারা রজনীর গাথা ফুলমালা 
গ্রভাতে চরণে ঝরিব, 
আছে স্তবশীতল যমুনার জল, 
দেখে তা'রে আমি মরিব ॥ 


এত প্রেম-আশা, প্রাণের তিয়াঘ। 
কেমনে আছে সে পাসরি? ₹৮ 

সেখ! কি হাসে না টািনী যামিনী, 
লেখ! কি বাজে ন| বাশরি | 

হেথা সমীরণ লুঠে ফুলবন, 
সেথ। কি পবন বহে না? 

তা'র কথ মোরে কহে অন্ুক্গণ, 
মোর কথা তা'রে কহে না।। 

আমারে আজি সে তুলিবে সজনী, 
আমারে ভূল্বালে কেন লে।. 

এ চির জীধন করিব রোদন, 
এই ছিল তা"র মানসে । 


যবে 


তবে 


যদি 


এই 


আর 


আর 


নান। 


মামি 


ওগে। 


ওগে। 


শীত-বিতান ৫ 


কুক্ম-শয়নে নয়নে নয়নে 
কেটেছিলো সুখ-বরাতি রে, 
কে জানিত তা'র বিরহ আমার 

হবে জীবনের সাথী রে ।। 

মনে নাহি রাখে, স্থুখে য্দি থাকে 
তোর একবার দেখে আয়, 

নয়নের তৃষা পরাণের আশ! 
চরণের তলে রেখে আয়। 

নিয়ে যা” রাধার বিরহের ভার, 
কত আর ঢেকে রাখি বল্‌। 

পাবিস্‌যদ্দি তো আনিস্‌ হরিয়ে 
এক ফোটা তার আখি-জল ॥ 

এত প্রেম সখী, ভুলিতে যে পারে, 
তারে আর কেহ সেঁধো না। 

কথা নাহি কবো, দুখ লয়ে রবো, 
মনে মনে সবো৷ বেদন।। 

মিছে, মিছে সখী, মিছে এই প্রেম, 
মিছে পরাণের বাসন]। 

স্থখ-দিন হায়, যবে চ'লে যায়, 
আর ফিরে আর আসে না।। 


হেলাফেলা সারাবেল! এ কী খেলা আপন সনে। 
এই বাতাসে ফুলের বাসে.মুখখানি কার পড়ে মনে ॥| 


আখির কাছে বেড়ায় ভাসি, 


কে জানে গো কাহার হাসি, ' 


দুটি ফৌোট1 নয়ন-সলিল রেখে যায় এই :নয়ন-কোণে ॥ 


৪৬ 


শীত-বিতান 


কোন্‌ ছায়াতে কোন্‌ উদাসী 
দুরে বাজায় অলস বাশি, 
মনে হয় কার মনের বেদন কেঁদে বেড়ায় বাশির গানে। 
সার! দ্রিন গাথি গান, 
কারে চাহে গাহে প্রাণ 
তরুতলের ছায়ার মতন বসে আছি ফুলবনে ॥ 


০ 


আলি , শরত তপনে, প্রভাত স্বপনে, 
কী জানি পরাণ কী-যে চায়। 
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়৷ ডাকে; 
বিহগ বিহগী কী-যে গায় ॥ 
আজি মধুর বাতাসে, হৃদয় উদাস, 
রছে না আবাসে মন হায়; 
কোন্‌ কুস্থমের আশে, কোন্‌ ফল-বাসে, 
স্থদীল আকাশে মন ধায় ॥ 
আজি কেযেন গে! নাই, এ প্রভাতে তাই 
জীবন বিফল হয় গো) 
তাই চারিদিকে চায়, মন কেঁদে গায়, 
“এ নহে, এ নহে, নয় গে! ।” 
কোন্‌ স্বপনের দেশে, আছে এলোকেশে, 
কোন্‌ ছায়াময়ী অমরায়। 
আজি কোন্‌ উপবনে, বিরহ-বেদনে 
আমারি কারণে কেঁদে যায় ॥ 
আমি যদি গাঁথি গান, অথির পরাণ, 
সে-গান শুনাবো! কারে আর! 
আমি যদ্দি গাথি মালা লঃয়ে ফুল-ভাঁলা, 
কাহারে পরাবেো ফুল-হার! 


গীত-বিতান ৪৭ 


আমি আমার এ প্রাণ, ধদি করি দান, 
প্রিব প্রাণ তবে কার পায়! 

সদা ভয় হয় মনে, পাছে অযতনে, 
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়॥ 


তুমি কোন্‌ কাননের ফুল, 
তুমি কোন্‌ গগনের তারা । 
তোমায় কোথায় দেখেছি 
যেন কোন্‌ ত্বপনের পার ॥ 
কবে তুমি গেয়েছিলে, 
আখির পানে চেয়েছিলে, 
ভুলে গিয়েছি । 
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে 
এ নয়নের তারা ॥ 
তুমি কথা কোয়ে! না, 
তুমি চেয়ে চ'লে যাও। 
এই টাদের আলোতে 
তুমি হেসে গলে যাও । 
আমি ঘুমের ঘোরে চাদের পানে 
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে, 
তোমার আখির মতন ছুটি তারা 
ঢালুক কিরণ-ধার! | 


চি 


শগে! 


তা'রে 
ভার 


আমি 


গীত-বিভান 


কে যায় বাশরি বাজায়ে 
আমার ঘরে কেহ নাই-ফে। 

মনে পড়ে যারে চাই-যে ॥ 

আকুল পরাণ, বিরহের গান, 

বাশি বুঝি গেল জানায়ে। 

আমার কথ। তা'রে জানাবে কী ক'রে, 
প্রাণ কাদে মোর তাই-যে ॥ 

কুন্থমের মালা গাথা হ'লো না, 
ধূলিতে প'ড়ে শুকায় য়ে, 

নিশি হয় ভোর, রজনীর চাদ 
মলিন মুখ লুকায় রে। 

সারা বিভাবরী কার পুজ্জা করি 
যৌবন-ডালা সাজায়ে, 

বাশি-ন্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়, 
আমি কেন থাকি হায় রে॥ 


মায়ার খেলা 
প্রথম ৃশ্য-_কানন-এমায়াকুস্ারীগণ 
পিলু-_একতালা 


সকলে । ( মোর! ) জলে স্থলে কত ছলে মায়াঙ্জাল গাখি। 
প্রথমা । ( মোরা ) স্বপন রচনা কাঁর অলস নয়ন ভরি? । 
দ্বিতীয়। | গোপনে হৃদয়ে পশি' কুহক-আসন পাতি । *. 
তৃতীয়া। ( মোরা ) মদির-তরঙ্গ তুলি বসন্ত-সমীরে। ৃ 
প্রথমা । ছুরাশ! জাগায়, প্রাণে প্রাণে, আধ-তানে,-ভাঙ্। গানে, 
ভ্রমর গুঞ্জরাকুল বকুলের পাতি। 

সকলে । মোর] মায়াজাল গাঁখি | 
দ্বিতীয়া । নরনারী-হিয়! মোর। বাধি মায়াপাশে । 
তৃতীয়া। কত ভূল করে তা'রা, কত কাদে হাসে । 
প্রথমা । মায়া ক'রে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে, 

আনি মান অভিমান; 
দ্বিতীয়া । বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী) 
সকলে । মোর! মায়াজাল গাখি। 
প্রথমা । চল, সখী, চল। 

কুহক-স্বপন-খেল। খেলাবে চল। 

দ্বিতীয়! ও তৃতীয়। ৷ নবীন হৃদয়ে রচি” নব প্রেম-ছল, 
প্রযোদে কাটাবো নব বসন্তের রাতি। 
সকলে । মোর! মায়াজাল গাঁথি। 


৫৬ গ্বীত-বিতান 


দ্বিতীয় দৃশ্য 


গৃহ 
গমনোন্ুখ অমর। শাস্তার প্রবেশ 


ইমন কল্যাণ_-একতাল! 


শান্ত । পথহার! তুমি পথিক যেন গে স্থখের কাননে, 

ওগে যাও, কোথা যাও? 

স্থখে ঢল ঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে, 
তুমি চাও, কারে চাও? 

কোথ। গেছে তব উদাস হৃদয়, 
কোথা প'ড়ে আছে ধরণী? 

মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গে! 
মায়াপুরী পানে ধাও? 

কোন্‌ মায়াপুরী পানে ধাও? 


মিশর বাহার-_-কাওয়ালি 


অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এলে! বসস্ত ? 
নবীন বাসন।-ভরে হৃদয় কেমন করে, 
নবীন জীবনে হলো জীবন্ত | 
স্থখ-ভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়, 
কাহারে বসাতে চায় হাদয়ে। 
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত। 
মায়াকুমারীগণের প্রবেশ 
কাফি-_-খেমটা 
সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও? 
ভূমি কাছার সন্ধানে দুরে যাও ? 


গীত-বিতান €১ 


মিশ্র বাহার-_কাওয়ালি 
অমর । (শান্তার প্রতি ) যেমন দখিনে বাধু ছুটেছে; 
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে । 
তেমনি আমিও সখী যাবো, 
ন। জানি কোথায় দেখা পাবে । 
কার স্ুধাস্বর মাঝে, জগতের গীত বাজে, 
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে ! 
কাহার প্রাণের প্রেম অনস্ত, 


তাহারে খু'ঁজিব দিক্‌-দিগন্ত। 
[ প্রস্থান 


কাফি--খেমট। 


মায়াকুমারীগণ। মনের মতো কারে খুঁজে মরো।, 
সে কি আছে ভূবনে, 
সেতে। রয়েছে মনে। 
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে, 
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও । 
মিশ্র কানাড়া-_কাওয়ালি 
শান্তা । (নেপথ্যে চাহিয়া) 
আমার পরাণ যাহা চায়, 
তুমি তাই, তুমি তাই গে । 
তোম। ছাড়া আর এ জগতে 
মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো । 
তুমি স্থথ যদি নাহি পাও, 
যাও, সখের সন্ধানে - যাও, 
আমি তোমারে পেয়েছি ভ্াদয়মাঝে, 
আর কিছু নাহি চাই গো । 
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, 
তোমাতে করিব বাস, 


দীর্ত-বিভান 


দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, 

দীর্ঘ বরষ মাস । 
যদি আর কারে ভালোবাসো 
যদি আর ফিরে নাহি আসে।, 


তবে, তুমি যাহা চাও, তাই ঘেন পাও, 


মায়াকুমারীগণ। 
প্রথম] । 
দ্বিতীয়] । 
তৃতীয়া. 
প্রথমা । 


দ্বিতীয়! । 
তৃতীয়া । 


আমি ধত ছুখ পাই গো। 
কাফি-_খেম্টা' 

( নেপথ্যে চাহিয়া ) 

কাছে আছে দেখিতে ন1 পাও! 

তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও? 

মনের মতো কারে খজে মরো? 

সেকি আছে ভুবনে? 

সে-যে রয়েছে মনে । 

ওগো! মনের মতো সেই তো হবে, 

তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও । 

তোমার আপনার যে-জন, দেখিলে ন। তারে? 

তুমি যাবে কার দ্বারে ? 

যারে চাবে তারে পাবে না, 

যে-মন তোমার আছে, যাবে তা-ও । 





তৃতীয় দৃশ্য-_-কানন--প্রমদার সখীগণ 


বেহাগ-_খেম্টা 


প্রথমা । সখী, সে গেল কোথায়? 
তা"রে ডেকে নিয়ে আয়। 

সকলে। দাড়াবে! ঘিরে তা'রে তরুতলায়। 

প্রথম।। আঞ্জি এ মধুর সাঝে, কাননে ফুলের মাঝে, 
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তায়। | 


গীত-বিতান ৫৩ 


দ্বিতীয়া । আকাশে তা'র! ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে, 


প্রথমা | 
সকলে। 


প্রমদ। | 


প্রথমা | 
দ্বিতীয়।। 


গ্রথমা। 


পাখীটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে । 
আয় লে। আনন্দময়, মধুর বসন্ত লঃয়ে, 
লাবণ্য ফুটাবি লে। তরুতলায়। 
প্রমদার প্রবেশ 
দেশ--কাওয়ালি 
দে লে! সখী, দে পরাইয়ে গলে, 
সাধের বকুলফুল-হার 7-- 
আধফুট জু'ইগুলি, ধতনে আনিয়া তুলি? 
গাখি' গাথি' সাজায়ে দেমারে 
কবরী ভরিয়ে ফুলভার । 
তুলে দে লো চঞ্চল কুস্তল 
কপোলে পড়িছে বারেবার। 
আজি এত শোভা কেন? আনন্দে বিবশ। যেন; 
বিশ্বাধরে হাসি নাহি ধরে। 
লাবণ্য ঝরিয়। পড়ে ধরাতলে। 
সখী, তোর। দেখে য। দেখে যা) 
তরুণ তনু, এত রূপরাশি 
বহিতে পারে না বুঝি আর। 
মিশ্র ভূপালি--একতাল। 


ততীয়া। সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা, 


একি আর ভালে লাগে! 
আকুল তিয়াষ, প্রেমের পিয়াস, 

প্রাণে কেন নাহি জাগে? 
কবে আর হবে থাকিতে জীবন 
আখিতে আখিতে মদির মিলন, 
মধুর হভাশে মধুর দহন, 

নিতি-নৰ অনুরাগে । 


৫8 


গ্রমদ। । 


শীত-বিতান 


তরল কোমল নয়নের জল, 
নয়নে উঠিষে ভাসি” । 
লে বিষাদ-নীরে, নিবে যাবে ধীরে, 
প্রথর চপল হাসি। 
উদাস নিশ্বাস আকুলি” উঠিবে, 
আশা নিরাশায় পরাণ টুর্টিবে, 
মরমের আলে! কপোলে ফুটিবে, 
সরম-অরুণ-রাগে। 
খাস্বাজ-_-একতালা 
ওলো। রেখে দে, সখী, রেখে দে, 
মিছে কথ! ভালোবাস। ; 
স্থখের বেদন), সোহাগ ফাতনা, 
বুঝিতে পারি না ভাষ|। 
ফুলের বাধন সাধের কাদন, 
পরাণ সপিতে প্রাণের সাধন, 
লহে। লহে। ব'লে পরে আরাধন, 
পরের চরণে আশা। 
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া, 
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া 
পরের মুখের হাসির লাগিয়। 
অশ্র-পাগরে ভাপা 
জীবনের স্থখ খু'জিবারে গিয়া 
জীবনের সুখ নাশা। 
জিলফ--ঝাপতাল 


মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাদ পাতা ভুবনে, 


কে কোথা ধর! পড়ে, কে ক | 
গরব সব হায় কখন্‌ টুটে যা 
সলিল ঝহে যায় নয়নে। 


গীত-বিতান ৫৫. 


কুমারের প্রবেশ 
ছায়ানট-_-ঝাঁপতাল 
কুমার । (প্রমদার প্রতি ) যেও না, যেও না ফিরে; 
দাড়াও, বারেক দাড়াও হৃদয়-আসনে । 
চঞ্চল সমীর-সম ফিরিছ কেন, 
কুক্থমে কুস্থমে, কাননে কাননে । 
তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারিনে, 
তুমি গঠিত যেন স্বপনে, 
এসো হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আি, 
ধরিয়ে রাখি যতনে ! 
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব, 
ফুলের পাশে বাধিয়ে রাখিব, 
তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি? 
কোমল প্রেম-শয়নে | 
বসস্তবাহার--কাওয়ালি 
প্রমদ। কে ডাকে? আমি কত ফিরে নাহি চাঁই। 
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যাঁয় ট্রটে” 
আমি শুধু বহে চলে যাই। 
পরশ পুলক-রস-ভবর! রেখে যাই, নাহি দিই ধর] । 
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস, 
বনে বনে উঠে হা-হুতাশ, 
চকিতে শুনিতে শুধু পাই, 
চঃলে যাঁই। 
আমি কভু ফিরে নাহি চাই । 
অশোকের প্রবেশ 
পিলু-_খেম্টা 
অশোক | এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি, 
যারে ভালোবেসেছি। 


৫৬ গীত-বিতান 


ফুল-দলে ঢাক্চি মন বাবো রাখি চরণে, 
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাঁজে, 
রেখে রেখে। চরণ হৃদি-মাঝে, 
ন। হয় দ'লে যাবে, প্রাণ ব্যথ। পাবে, 
আমি তো ভেমেছি, অকৃলে ভেসেছি। 
বেহাগ-_খেম্ট। 
প্রমদা। ওকে বল, সখী বল, কেন মিছে করে ছল, 
মিছে হাসি কেন, সখী, মিছে আখিজল । 
জানিনে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা, 
কে জানে কোথায় সুধা, কোথা হলাহল । 
সখীগণ। কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল, 
মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে ফল! 
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা, 
ফিরে যাই এই ৰেল, চল, সখী, চল। 


[প্রস্থান 
জিলফ-_রূপক 
মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাদ পাত। ভুবনে । 
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে! 
গরব সব হায় কখন টুটে যায়, 
সলিল বহে যায় নয়নে । 
এ স্থুখ-ধরণীতে, কেবলি চাহে! নিতে, 
জানো ন| হবে দিতে আপনা, 
সখের ছায়া ফেলি' কখন্‌ যাবে চলি? 
বরিবে সাধ করি; বেদন]। 
কথন্‌ বাজে বাঁশি, গরব যায্স ভাসি, 
পরাণ পড়ে আলি বাধনে। 


গীত-বিতান ৫৭ 


চতুর্থ দৃশ্য 


কানন 
অমর, কুমার ও অশোক 
বেলাবলী-_-টিমে তেতালা 
অমর। মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে, 
মনের বাসন! ধত মনেই থাকে । 
বুঝিয়াছি এ নিখিলে, চাহিলে কিছু না মিলে, 
এরা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে । 
এত লোক আছে, কেহ কাছে না ডাকে। 
জয়ঙ্ছয়স্তী-ঝাপতাল 
অশোক | তা'রে দেখাতে পাবিনে কেন প্রাণ? (খুলে গো) 
কেন বুষাতে পারিনে হৃদয়-বেদন! ? 
কেমনে সে হেসে চ'লে যায়, কোন্‌ প্রাণে ফিরেও ন] চায়, 
এত সাধ এত প্রেম কবে অপমান । 
এত ব্যথা-শরা ভালোবাসা, কেহ দেখে না, 
প্রাণে গোপনে রহিল । 
এ প্রেম কুস্থম যদি হ'তো। প্রাণ হ'তে ছিড়ে লইতাম, 
তার চরণে করিতাম দান; 
বুঝি সে তুলে নিত ণা, শুকাত অনাদরে, 
তবু তা'র সংশয় হ'তে অবসান । 
ভৈরবী--বূপক 
কুমার । সথা, আপন মন নিয়ে কাদিয়ে মরি, 
পরের মন নিয়ে কী হবে। 
আপন মন দি বুঝিতে নারি, 
পরের মন বুঝে কে কবে। 
অমর। অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে, 
বাসনা কাদে প্রাণে হাহা-রবে। 


৫৮” 


কুমার | 


অশোক । 


গীত-বিতান 


এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো, 

কেন গো নিতে চাও মন তবে ? 
স্বপন-সম সব জানিয়ে! মনে, 
তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে ; 
যে-জন ফিরিতেছে আপন আশে, 
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে? 
নয়ন মেলি? শুধু দেখে যাও, 
হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও। 
তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে, 
থাক সে আপনার গরবে। 


মল্লার- রূপক 


আমি, জেনে শুনে বিষ করেছি পান। 
গ্রাণের আশা ছেড্ডে স'পেছি প্রাণ। 
যতই দেখি তা"রে ততই দহি, 

আপন মনোৌজ্ঞাল! নীরবে সহি) 


তবু পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আসি, 


লই গে বুক পেতে অনল-বাণ। 
যতই হাসি দিয়ে দহন করে, 
ততই বাড়ে তৃষা! প্রেমের তরে, 
প্রেম-অমুত-ধার! যতই যাচি, 
ততই করে প্রাণে অশনি দান। 


২/” কাফি-_কাওয়ালি 
৯ 


অমর । "ভালোবেসে ষদি সুখ নাহি 


অশোক। 


তবে কেন, 


তবে কেন মিছে ভালোবাস! ! 
মন দিয়ে মন পেতে চাহি । 


গীত-বিতান ৫৯ 


অমর ও কুমার । ওগো কেন, 
ওগো কেন মিছে এ হুরাশ। ? 
অশোক । হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা, 
নয়নে সাজায়ে মায়।-মরীচিকা, 
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে । 
মমর ও কুমার । ওগো কেন, 
ওগো কেন মিছে এ পিপাসা ? 
অমর। আপনি যে আছে আপনার কাছে, 
নিখিল জগতে কী অভাব আছে! 
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূণ, 
কোকিল-কুজিত কুঞ্জ । 
অশোক । বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়, 
এ কী ঘোর প্রেম অন্ধ রানু প্রায়, 
জীবন যৌবন গ্রাসে। 
অমর ও কুমার | তবে কেন, 
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা ! 


বেহাগড়া--ঝাপতাল 


মায়াকুমারীগণ | দেখো চেয়ে, দেখো এ কে আসিছে। 
চাদের আলোতে কার হাসি হাসিছে। 
হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে দাও, প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে ল্, 
_ক্ষুল-গন্ধ সাথে তার সুবাস ভাসিছে। 


( প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ ) 


মিশ্র বি'ঝিট--খেম্ট। 
প্রমদা। সুখে আছি, স্থুখে আছি ( সখা, আপন মনে )। 
প্রমদা ও সর্খীগণ। কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ে! না, 
শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি। 


৬ গীত-বিতার্ন 


প্রমদা। সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, শীরবে দিবে প্রাণ 
রচিয়! ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান । 
গোপনে তুলিয়া কুস্থম গাথিয়া রেখে যাবে মালাগ:ছি। 
প্রমদা ও সত্ীগণ। মন চেয়ে! না, শুধু চেয়ে থাকো, 
শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি। 
প্রমদা । মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয় বায়? 
এই মাধুরী-ধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু'নাহি চায়। 
আমি আপনার মাঝে আপনি হাঁরা, আপন লৌরভে সারা, 
যেন আপনার মন, আপনার প্রাণ, আপনারে সপিশ্বাছি। 


মূলতান--একতালা 


অশোক । ভালোবেসে দুখ সে-ও সুখ, সখ নাহি আপনাতে। 
প্রমদা ও সখীগণ। না৷ না না, সখা, ভূলিনে ছলনাতে। 
কুমার । মন দাও, দাও, দাও, সখী, দাও পরের হাতে । 
প্রমদা ও সবীগণ । না ন| না, মোরা ভূলিনে ছলনাতে । 
অশোক । স্থখের শিশির নিমেষে শুকায়, স্থথ চেয়ে ছুথ ভালো; 
আনো, সজল বিমল প্রেম ছলছল নলিন-নয়ন-পাতে। 
প্রমদ] ও সধীগণ। না না না। মোরা ভুলিনে ছলনাতে। 
কুমার। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়, 
সখ পায় তায় সে? 
চির-কলিক1 জনম, কে করে বহন চির-শিশির রাতে? 
প্রমদ1 ও সখীগণ | না ন। না, মোর। ভূলিনে ছলনাতে। 
হাম্বীর_-কাওয়ালি 
অমর। ওই কে গো হেসে চায়, চায় প্রাণের পানে) 
গোপনে হৃদয়-তলে কী জানি কিসের ছলে 
আলোক হানে । 
এ প্রাণ নূতন ক'রে কেযেন দেখালে মোরে, 
বাজিল মরম-বাণ! নৃত্তন তানে। 


গীত-বিতান ৬১ 


এ পুলক কোথ। ছিল, প্রাণ ভরি বিকশিল, 
তুষা-ভরা তুষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল। 

কোন্‌ চাদ হেসে চাহে, কোন্‌ পাখী গান গাহে, 
কোন্‌ সমীরণ বহে লডা-বিতানে । 


মিশ্র রামকেলি-__তাল ফেব্তা 


প্রমদা। দূরে দাড়ায়ে আছে, 


সখীগণ। 
গ্রথমা | 
তৃতীয় । 
গ্রথমা। 
গ্রমদ। | 


কেন আসে না কাছে? 
যা, তোরা যা সখী, য। শুধাগে, 
এ আকুল অধর আখি কী ধন যাচে। 
ছি, ওলো ছি, হলো কী, ওলো সখী । 
লাজ-বাধ কে ভাঙিল, এত দিনে সবম ট্রটিল। 
কেমনে যাবো, কী শুধাবে।? 
লাজে মরি, কী মনে করে পাছে। 
যা, তোরা যা সখী, যা শুধাগে। 
ওই আকুল অধর আখি কী ধন যাচে। 


কালাংডা--খেম্টা 


মায়াকুমারীগণ। প্রেম-পাশে ধরা পড়েছে ছু-জনে, 


সধখীগণ। 


দেখো দেখো সখী চাহিয়া, 
ছুটি ফুল খ'সে ভেসে গেল ওই, 
প্রণয়ের আোত বাহিয়া। 


সিশ্র সববট--একতালা 


( অমরের প্রতি ) ওগো, দেখি, আখি তুলে চাও, 
তোমার চোখে কেন ঘুম ঘোর? 


অমর । আমি কী যেন ক'রেছি পান, 


কোন্‌ মিরা রস-ভোর। 
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর। 


৬২ 


সখীগণ। 
অমর। 


সখীগণ। 


অমর । 


' সখীগণ । 
অমর । 


সখীগণ । 


গীত-বিতান 


ছি,*ছি, ছি। 
সখী, ক্ষতি কী? 
(এ ভবে) কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলা মন, 
কেহ সচেতন, কেহ অচেতন, 
কাহারো! নয়নে হাসির কিরণ, 
কাহারে নয়নে লোর ; 
আমার চোখে শুধু ঘুম-ঘোর | 
সখা, কেন গো অচলপ্রায় 
হেথা, দাড়ায়ে তক্ষছায়? 
অবশ হৃদয়ভারে, চরণ 
চলিতে নাহি চায়, 
তাই দাড়ায়ে তরুছায়। 
ছি, ছি, ছি। 
সখী, ক্ষতি কী? 
(এ ভবে ) কেহ প'ড়ে থাকে, কেহ চ'লে যায়, 
কেহ বা আলমে চলিতে না চায়। 
কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো 
চরণে পড়েছে ডোর । 
কাহারে নয়নে লেগেছে ঘোর । 
বিঝিট-_কাওয়ালি 
ওকে বোঝ। গেল ন1--চ'লে আয়, চ'লে আয়। 
ও কী কথা-বে বলে সখী, কী চোখে-যে চায়। 
চলে আয়) চলে আয়। 
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে, 
মিছে কাজে, 
ধর] দিবে ন) যে, বলে কে পারে তায়। 
আপনি সেজানে তার মন কোথায়। 
চ'লে আয়, চলে আয়। [ প্রস্থান 
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কালাংড়া-_খেমটা 
মায়াকুমারীগণ। প্রেম-পাঁশে ধরা পঃড়েছে ছু-জনে, 
দেখো দেখে। সখী চাহিয়া । 
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই, 
প্রণয়ের শ্োত বাহিয়া । 
চাদিনী যামিনী, মধু সমীরণ, 
আধ ঘুম-ঘোর, আধ জাগরণ, 
চোখোচোখী হতে ঘটালে প্রমান, 
কুহু স্বরে পিক গাহিয়। 
দেখো দেখো সখী চাহিয়া । 


পঞ্চম দৃষ্ঠা 
কানন 
মিশর সিন্ধু--একতালা 


অমর। দ্রিবস রজনী, আমি যেন কার 

আশায় আশায় থাকি; 

( তাই ) চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, 
তৃষিত আকুল আখি । 

চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই, 

সদা মনে হয় যদ্দি দেখা পাই, 

“কে আসিছে” ব'লে চমকিয়ে চাই, 
কাননে ডাকিলে পাখী । 


৬৪ 


গ্ীত-বিতান 


জাগরণে তা'রে না দেখিতে পাই, 
থাকি স্বপনের আশে; 

ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়, 
বাধিব স্বপন-পাশে। 

এত ভালোবাসি, এত যারে চাই, 

মনে হয় না তে! সে-যে কাছে নাই, 

যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে 
তাহারে আনিবে ডাকি? । 


প্রমদা, সরখীগণ, অশোক ও কুমারের প্রবেশ 


কুমার । 
সখীগণ। 


কুমার । 
সগীগণ। 
কুমার । 
সখীগণ। 


কুমার। 


সধীগণ ৷ 


কুমার । 
সখীগণ। 


বাহার-_ফেব্তা 
সখী, সাধ ক'রে যাহা দেবে তাই লইব। 


আহ! মরি মরি, সাধের ভিখারী, 

তুমি মনে মনে চাহো প্রাণ মন। 

দাও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব । 

দেয় যদি কাটা! 

তাও সহিব। 

আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী, 

তুমি মনে মনে চাহো প্রাণ মন । 

যদি একবার চাও সখী, মধুর নয়ানে। 

ওই আখি-স্ধা-পানে, 

চিরজীবন মাতি”'রহিব। 

যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে! 

তাও হৃদয়ে বিধায়ে চিরজীবন বহিব। 

আহ! মরি মরি, সাধের ভিখারী, 

তুমি মনে মনে চাহো প্রাণ মন। 
মিশ্র সিন্ধু--একতালা 


প্রমদা। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, 


শ্ধাইল না কেহ। 


গীত-বিতান ৬৫ 


সেতো এলো না, যারে সপিলাম 
এই প্রাণ মন দেহ। 
সেকি মোর তরে পথ চাহে, 
সেকি বিরহ-গীত গাহে, 
যার বাঁশরী-ধ্বনি শুনিয়ে 
আমি ত্যজিলাম গেহ ! 


৬ সিদ্ধু-_কাওয়ালি 


মায়াকুমারীগণ । ৃ নিমেষের তরে সরমে বাধিল, 
মরমের কথ হ'লো না 
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে 

রহিল মরম-বেদন] । 


পিলু--আড়খেম্টা 


অশোক । ( প্রমদার প্রতি ) 
ওগো সখী, দেখি দেখি, মন কোথ। আছে। 
সখীগণ। কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুবে, হেরো কারে য়াচে। 
অশোক। কী মধু কীস্তধা কী সৌরভ, 
কী রূপ রেখেছে! লুকায়ে ! 
সখীগণ। কোন্‌ প্রভাতে কোন্‌ রবির আলোকে 
দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে! 
অশোক । সে যদি না আসে এ জীবনে, 
এ কাননে পথ না পায়। 
সতীগণ। যার! এসেছে তা”র। বসম্ত ফুবালে 
নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে । 
সরফর্দী-_কাওয়ালি 
প্রযুদা। এ তো খেলা নয়, খেলা নয়। 
এ-যে হৃদয়-দহন জালা, সখী, 


৬৬ গীত-বিতান 


এ-যে প্রাণভর' ব্যাকুলতা) : 
গোপন মন্মের ব্যথা, 
এ যে, কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা? । 
কে যেন সতত মোরে 
ডাকিয়ে আকুল করে; 
যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারিনে। 
যে-কথা বলিতে চাহি, 
তা বুঝি বলিতে নাহি, 
কোথায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা? 
যতনে গাথিয়ে শেষে, পরাতে পারিনে মালা । 
মি দেশ-_খেম্টা 
প্রথম। সখী । সে-জন কে, সখী, বোঝা গেছে, 
আমাদের সথী যারে মনপ্রাণ স”পেছে। 
দ্বিতীয়! ও তৃতীয়া। ও সেকে, কে, কে? 
প্রথমা । ওই যে তরুতলে, বিনোদ মাল! গলে, 
না জানি কোন্‌ ছলে বসে রয়েছে। 
দ্বিতীয়! । সখী, কী হবে-_- 
ও কি কাছে আমিবে কভু, কথা কবে? 
তৃতীয়া । ও কি প্রেম জানে, ও কি বাধন মানে? 
ও কী মায়াগুণে মন লয়েছে? 
দ্বিতীয়া। বিভল আখি তুলে আখি পানে চায়, 
যেন কী পথ ভূলে এলো কোথায়। (ও গো) 
তৃতীয়া । যেন কী গানের স্বরে, শ্রবণ আছে ভরে 
যেন কোন্‌ চাদের আলোয় মগ্ন হয়েছে । 
মিশ্র ভৈরবী-_-একতাল। | 
অমর । ওই মধুর মুখ জাগে মনে, 
ভূলিব ন। এ জীবনে, 
কি স্বপনে কি জাগরণে। 


সখীগণ। 

প্রথমা | 
দ্বিতীয়া । 
তৃতীয়। ৷ 
সকলে । 


পথম | 
দ্বিতীয়] । 


অমর । 
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তুমি জানো, বা, না জানো, 
মনে সদা থেন মধুর বাশরি বাজে-_ 
হৃদয়ে সদা আছ ব'লে । 
আমি প্রকাঁশিতে পারিনে, 
শুধু চাহি কাতর নয়নে । 


মিশ্র ভেরৌ- _কাওয়ালি 


তা'রে কেমনে ধরিবে সধী, যদি ধরা দিলে? 
তা'রে কেমনে কাদাবে, যদি আপনি কালে? 
যদি মন পেতে চাও) মন রাখো গোপনে । 

কে তা'রে বাধিবে, তুমি আপনায় বাধিলে? 

কাছে আসিলে তো! কেহ কাছে বহে না। 

কথ। কহিলে তো! কেহ কথ। কহে না! 

হাতে পেলে ভূমি-তলে ফেলে চলে যায়, 
হাঁসিয়ে ফিরায় মুখ কাদিয়ে সাধিলে। 


মিশ্র কানাড়া-_টিমে তেতাল। 


( নিকটে আসিয়। প্রমদার প্রতি ) 
সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে, 
সেকি ফিরাতে পারে, সখী? 
সংসার-বাহিরে থাঁকি 
জানিনে কী ঘটে সংসারে । 
কে জানে, হেথায় প্রাণপণে শ্রাণ যারে চায়, 
তা'রে পায় কি না পায়, (জানিনে ) 
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো, 
অজান! হাদম-দ্বারে 


৬৮ 


গীত-বিতান 


তোমার সকলি ভালোবাসি, 
ওই রূপরাশি, 
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধু হাসি। 
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি 
কোথায় তোমার সীমা ভূবন-মাঝারে ! 
কেদারা--খেম্টা 


সখীগণ। তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসন! ? 
দ্বিতীয়া । কে জানিতে চায়, তুমি ভালোবাসো কি ভালোবাসে। ন।? 
প্রথমা । হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্তকানন, 
হাসে হৃদয়-বসস্তে বিকচ যৌবন 
তুমি কেন ফেলো শ্বাস, তুমি কেন হাসো না? 


পকলে। 


দ্বিতীয়।। 
প্রথমা | 
তৃতীয়।। 


অমর । 
প্রমদা। 
মখীগণ | 


আমর । 


এসেছো! কি ভেঙে দিতে খেল! 

সধীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেল। ? 

আপন দুঃখ আপন ছায়া লয়ে যাও । 
জীবনের আনন্দ-পথ, ছেড়ে দাড়াও । 

দূর হ'তে করো পুজা হৃদয় কমল-আসন।। 


বেহাগ--কাওয়ালি 


তবে সুখে থাকো স্থুখে থাকো, আমি যাই--যাই ; 
সখী, ওরে ডাকো, মিছে খেলায় কাজ নাই। 
অধীর! হ"য়ে৷। না, সখা, 
আশ মেটালে ফেরে না কেহ, 

আশ রাখিলে ফেরে । 

ছিলাম একেল! সেই আপন ভূবনে, 
এসেছি এ কোথায়। 

হেথাকার পথ জানিনে ; ফিরে যাই। 
যদ্দি সেই বিরাম ভবন ফিরে পাই । 


[ প্রস্থান 
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প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো ফিরে ; 
মিছে খেল। মিছে হেলা কাজ নাই । 
সখীগণ। অধীর] হয়ো না সখী, 
আশ মেটালে ফেরে না কেহ, 
আশ রাখিলে ফেরে। 
[ প্রস্থান 
্ পিন্ধু-_কাওয়ালি 
মায়াকুমারীগণ। ঁনমেষের তরে সরমে বাধিল, 
মরয়ের কথা হলো না। 
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে 
রহিল মরম-বেদনা । 
চোখে চোখে সদ রাখিবারে সাধ, 
পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ, 
মেলিতে নয়ন, মিলালো স্বপন, 
এমনি প্রেমের ছলন। । 


পি পি ওম 


ষষ্ঠ দৃশ্য 
গৃহ 
শান্ত।। অমরের প্রবেশ 
কাফি-_কাওয়ালি 
অমর। সেই শাস্তি-ভবন ভূবন কোথা .গেল! 
সেই রবি শশী তারা, সেই শোক-শান্ত সন্ধযা-নমীরণ, 
নেই প্রোভা, সেই ছায়া, সেই স্বপন ! 


সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল, 
গৃহ-হার! হ্বদয় লবে কাহার শরণ ! 


৭০. গীত-বিতান 


( শান্তার প্রতি ) এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে, 
| এনেছি হৃদয় তব পায়-_ | 

শীতল নেহ-নুধা করে৷ দান; 

নাও প্রেম, দাও শাস্তি, দাও নৃতন জীবন | 


আলাইয়া--আডখেমটা 


মায়াকুমারীগণ। কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর হ'তে এসো কাছে। 
ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে আছে? 
ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পারিনি ভালো, 
এখন বিরহানলে প্রেমানল জলিয়াছে। 


কুকুভ-_কাওয়ালি 


শান্তা । দৈখো, ভুল ক'রে ভালোবেসো না; 
| আমি ভালোবাসি বলে কাছে এসো ন1। 
তুমি যাহে সুখী হও তাই করে৷ সখা, 
আমি সুখী হবো বলে যেন হেসো না ।- 
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভালো, 
কী হবে চির-আধারে নিমেষের আলো ! 
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, য! হবার হবে তাই, 
আমার অনৃষ্ট-ল্োতে তুমি ভেসো না। 


ললিত বসস্ত--কাওয়ালি 


অমর। ভূল করেছিম্ুু ভূল ভেঙেছে। 
এবার জেগেছি, জেনেছি, 
এবার আর তুল নয়-_ ভূল সদ । 
ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে, 
জেনেছি স্বপন সর মিছে, 


সখীগণ | 


প্রথমা | 


দ্বিতীয়]। 


সকলে। 


অমর । 


গীত-বিতান ৭১ 


[বিধেছে বাসন।-কাটা প্রাণে, 
এ তে ফুল নয়__ফুল নয়। 
পাই যদ্দি ভালোবাস! হেলা করিব না, 
খেল! করিব না লয়ে মন; 
ওই প্রেমময় প্রাণে, লইব আশ্রয় সখী, 
অতল সাগর এ সংসার, 
এ তো কুল নয়-_কুল নয়। 


প্রমদার সবীগণের প্রবেশ 
মিশ্র দেশ--খেমটা 


(দূর হইতে) অলি বার বার ফিরে যায়, 

অলি বারবার ফিরে আসে; 

তবে তো ফুল বিকাশে । 
কলি ফ্টিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে মরে ভ্রাসে। 
ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ, নিশি দিন রহো! পাশে । 
ওগে। আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও, 
হৃদয়রতন-আশে। 

ফিরে এসো, ফিরে এসো, বন-মোদিত ফুলবাসে ; 
আজি বিরহ-রজনী, ফুল্ল কুস্থম, শিশির-নলিলে ভাসে) 


পৃরবী--কাওয়ালি 


এ, কে আমায় ফিরে ভাকে! 
ফিরে যে এসেছে তারে কে মনে রাখে ! 


কানাড়া--যৎ 


মায়াকুমারীগণ | বিদায় করেছে যারে নয়ন-জলে, 


এখন ফিরাবে তা'রে কিসের ছলে”? 


৭২ গীত-বিতান 


আজি মধু সমীরণে, নিশীথে কুস্থম-বনে, 
তা"রে কি পড়েছে মনে বকুল-তলে ? 
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে? 


পূরবী-_কাওয়ালি 


অমর । আমি চলে এম্কু বলে কার বাজে ব্যথা? 
কাহার মনের কথা মনেই থাকে ? 
আমি শুধু বুঝি সখী, সরল ভাষা, 
সরল হৃদয় আর সরল ভালোবাসা ; 
তোমাদের কত আছে, কত মন প্রাণ, 
আমার হৃদয় নিয়ে ফেলো না বৈপাকে । 


/ কানাডা_যৎ 


মায়াকুমারীগণ। সে-দিনও তো মধুনিশি, প্রাণে গিয়েছিলে। মিশি?, 
মুকুলিত দশদিশি কুস্থম-দলে , 
ছুটে! সোহাগেব বাণী, যদি হতো কানাকানি 
যদি এ মালাখানি পরাতে গলে । 
এখন ফিরাবে তা?রে কিসের ছলে? 


/ ভূপালি-_কাওয়ালি 


শাস্ত।। (অমরের প্রতি ) 
ন। বুঝে কারে তুমি ভাসালে আখিজলে ? 
ওগো কে আছে চাহিয়৷ শৃন্ত পথ-পানে, 
কাহার জীবনে নাহি স্থখ, কাহার পরাণ জলে ? 
পড়োনি কাহার নয়নের ভাষা, 
বোঝোনি কাহার মরমের আশা, 

দেখোনি ফিরে, 

কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছো দ'লে? 


গীত-বিতান ৩ 


বেহাগ--আড়াঠেকা 


অমর। আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে; 
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আধারে । 
ফিরিয়াছি এ ভূবন, পাইনি তো কারে! মন, 
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে । 
এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি”, 
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি । 
কেবল তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী, 
তোমাতে পেয়েছি কুল অকুল পাথারে। 


[ প্রস্থান 
বিভাস--আডাঠেক। 


সধীগণ। প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে+, 
বিরহ-বিধুর হিয়া মরিল ঝুরে? 
সান শশী অন্ত গেল, সান হাসি মিলাইল, 
কাদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর স্থুরে | 


প্রমদার প্রবেশ 


প্রমদ1। চল্‌ সখী, চল্‌ তবে ঘরেতে ফিরে, 
যাক ভেসে স্নান আখি নখ়ন-নীরে ; 
যাক্‌ ফেটে শুন্ত প্রাণ” হোক আশা অবসান, 
হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্‌ সেদূরে। 


[ প্রস্থান 
কানাড়া--যৎ 


মায়াকুমারীগণ। মধু-নিশি পূর্ণিমার, ফিরে আসে বার বার, 
সে-জন' ফেয়ে লা আব, যে গেছে চ'লে। 
১৬ 


৭8 গীত-বিতান 


ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের তুল, 
চিরদিন তুষাকুল পরাণ জলে । 
এখন ফিরাবে তা”রে কিসের ছলে ? 


সগুম দৃশ্য 
কানন 
অমর, শাস্তা, অন্যান্য পুরনারী ও পৌরজন 


মিশ্র বসন্ত--রূপক 


সত্রীগণ। এসো! এসো বসম্ত, ধরাতলে। 
আনে। কুছতান, প্রেমগান, 
আনে! গন্ধ-মদভরে অলস সমীরণ ; 
আনো নবযৌবন-হিল্লোল, নব প্রাণ। 
প্রফুল্প নবীন বাসন! ধরাতলে। 
পুরুষগণ। এসো থরথর কম্পিত, মম্মর-মুখরিত, 
নব-পল্পব-পুলকিত 
ফুল-আকুল মালতী-বলী-বিতাঁনে, 
সথছায়ে মধুবায়ে, এসো, এসো । 
এসো অরুণ-চরণ কমল-বরণ তরুণ উধার কোলে । 
এসো জ্যোত্মা-বিবশ-নিশীথে, 
কল-কল্লোল তটিনী-তীরে, 
স্থখস্থপ্ঠ সরসী-নীরে, এসো, এসে । 
সত্রীগণ | এসো! যৌবন-কাতর হৃদয়ে, 
এসে। মিলন-স্থথালস নয়নে, 


অমর । 


জ্রীগণ। 


পুরুষগণ। 


স্নীগণ। 


পুরুষগণ। 
সত্রীগণ। 


অমর। 


গীত-বিতান ৭৫ 
এসো মধুর সরম মাঝারে, 
দাও বাহুতে বাহু বাধি? 


নবীন কুক্ম পাশে রচি” দাও নবীন মিলন বাধন । 


সাহানা--যৎ 


( শান্তার প্রতি ) মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে 


মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন রটাতে ; 
কুহক লেখনী ছুটায়ে, কুহুম তুলিছে ফুটায়ে, 
লিখিছে প্রণয়-কাহিনী বিবিধ বরণ-ছটাতে। 
পুরাণে। প্রাচীন ধরণী, হ'য়েছে শ্তামলবরণী, 
যৌবন-স্রোত ছুটিছে কালের শাসন টুটাতে ) 
পুরাণে! বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে, 
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে । 


মিঅ মূলতান-_কাওয়ালি 


আজি আখি জুড়ালো হেরিয়ে, 

মনোমোহন মিলন-মাধুরী যুগল মূরতি। 

ফুলগন্ধে আকুল করে, বাজে বাশরি উদাস স্বরে, 
নিকুপ্ত প্লাবিত চন্দ্রকরে ;₹_- 

তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল-মূরতি ; 
আনো আনো ফুলমাল।, দাও ফ্লোহে বাধিয়ে । 
হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেম-বন্ধন, 
চিরদিন হেরিব হে-- 

মনোমোহন মিল ন-মাধুরী যুগল-মৃূরতি | 


প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ 
বেহাগ--কাওয়ালি 


এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া, 
এ কি প্রমদা, এ কি প্রমদার ছায়! ! 


৭৬ 


শাস্তা। 


পুরুষগণ। 


অমর। 


শাপ্তা। 


পুরুষগণ । 


অমর 


গীত-বিতান 


( প্রমদার প্রতি ) আহা কে গো তুমি মলিন বয়নে, 
আধ-নিষধীলিত নলিন-নয়নে, 
যেন আপনারি হৃদয়-শয়নে 
আপনি রয়েছে! লীন । 
তোমা-তরে নবে রয়েছে চাহিয়া, 
তোম। লাগি" পিক উঠিছে গাহিয়া, 
ভিখারী সমীর কানন বাহিয়। 
ফিরিতেছে সারাদিন । 
এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া! 
এ কি প্রমদা, এ কি প্রম্দার ছায়া ! 
যেন শরতের মেঘখানি ভেসে, 
চাদের সভাতে দাড়ায়েছো এসে, 
এখনি মিলাবে ম্লান হাসি হেসে, 
কাদিয়া পড়িবে ঝরি'। 
জাগিছে পৃণিম! পৃ নীলাম্বরে, 
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে, 
হাঁসিটি কখন্‌ ফুটিবে অধরে 
রয়েছি তিয়াঁষ ধরি? । 
এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া ! 
এ কি প্রমদা, এ কি প্রম্দার ছায়া ! 


মিশ্র-ঝিঝিট 


সধীগণ। আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে, 


এত বাশি বাজে, এত পাখী গায়, 
সখীর হৃদয় কুক্থম-কো মল-_ 
কার অনাদরে অজি ঝ'রে যায়. 


শান্ত । 


গীত-বিন্তান 


কেন কাছে আসো, কেন মিছে হাসো, 

কাছে ফে আপিত সে তো আলিতে না চায়। 

স্থখে আছে যারা, স্খে থাক্‌ তা?রা, 

সখের বসন্ত স্থখে হোক সারা, 

তুখিনী নারীর নয়নের নীর, 

স্থখী জনে যেন দেখিতে না পায়। 

তা*রা দেখেও দেখে না, তারা বুঝেও বুঝে না, 
তারা ফিরেও না চায়। 


বিঝিট--ঝাপতাল 


আমি তে বুঝেছি সব, যে বোঝে না বোঝে, 
গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহাবে খোজে; 
আপনি বিরহ গড়ি” আপনি রয়েছে! পড়ি» 
বাসন। কাদিছে বসি? হৃদয়-সরোজে ; 
আমি কেন মাঝে থেকে, ছু-জনেরে রাখি ঢেকে, 
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি মজে । 


গৌড় সারং_-যৎ 


অশোক । (প্রমদার প্রতি ) এত দিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে, 


ভালো যারে বাসো তারে আনিব ফিরে! । 
হৃদয়ে হদয়ে বাধা, দেখিতে না পায় আধা, 
নয়ন রয়েছে ঢাকা নয়ন-্নীরে | 


সোহিনী-লখেম্টা 


শান্তা ও ভ্ত্রীগণ | টাদ, হাসে হাসো । 


হার। হৃদয় ছুটি ফিরে এসেছে। 


পুরুষ । কত দুখে কাত দূরে, আধার সাগর খুরে', 


সোলার তরণী ছুটি তীরে'এসেছে। 


৭৮ গীত-বিতান 


মিলন দেখিবে ব'লে ফিরে বাু কুতৃহুলে, 
চারিধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে । 
সকলে। চাদ, হাসো, হাসো । 
হার! হৃদয় ছুটি ফিরে এসেছে । 


ভৈরবী--আড়াঠেকা 


প্রমদা। আর কেন, আর কেন, 
দলিত কুহ্থমে বহে বসস্ত সমীরণ। 
ফুরায়ে গিয়াছে বেলা, এখন্‌ এ মিছে খেল।, 
নিশাস্তে মলিন দীপ কেন জলে অকারণ! 
সখীগণ। অশ্রু যবে ফুরায়েছে তখন্‌ মুছাতে এলে, 
অশ্র-ভর। হাসি-ভর নবীন নয়ন ফেলে । 
প্রমদা। এই লও, এই ধরো, এ মালা তোমর] পরো, 
,এ খেলা তোমরা খেলো, স্থুখে থাকো অনুক্ষণ। 


মিশ্রখট--বঝাপতাল 


অমর । এ ভাঙা স্থখের মাঝে নয়ন-জ্বলে, 
এ মলিন মাল] কে লইবে' 
ম্লান আলো ম্লান আশ হদয়-তলে, 
এ চির-বিষাদ কে বহিবে! 
সুথন্নিশি অবসান, গেছে হাসি গেছে গান, 
এখন এ ভাঙা প্রাণ লইয়৷ গলে 
নীরব নিরাশ! কে সহিবে ! 


রামকেলি-_কাওয়ালি 


শান্তা । যদি কেহ নাহি চায় আমি লইব, 
তোমার মকল ছুথ আমি সহিব। 


গীত-বিতান ৭৯ 


আমার হৃদয় মন, সব দিব বিসর্জন, 

তোমার হৃদয়-ভার আমি বহিব । 

ভূল-ভাঙা দিবালোকে, চাহিব তোমার চোখে, 
প্রশান্ত স্থখের কথ! আমি কহিব। 


[ সকলের প্রস্থান 


টোড়ি--বঝাপতাল 


মায়াকুমারীগণ। ছুখের মিলন টুটিবার নয়; 
নাহি আর ভয় নাহি সংশয় । 
নয়ন-সলিলে যে-হাসি ফুটে গো, 
রয়, তাহা রয়, চিরদিন রয়। 


ভৈরবী--ঝাঁপতাল 


প্রমদা । কেন এলি রে, ভালোবামিলি, ভালোবাসা পেলিনে । 
কেন সংসারেতে উকি মেরে চ'লে গেলিনে । 
সখীগণ | সংসার কঠিন বড়ে। কারেও সে ডাকে না, 
কারেও সে ধ'রে রাখে না। 
যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়, 
কারে! তরে ফিরেও না চায়। 
প্রমদা। হায় হায়, এ সংসারে যদি না পুরিল 
আজন্মের প্রাণের বাসন 
চ'লে যাঁও স্লান মুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাঁও, 
থেকে যেতে কেহ বলিবে না। 
তোমার ব্যথা, তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে, 
আর তো কেহ অশ্রু ফেলিবে না। 


[ প্রস্থান 


৮ 


সকলে । 
প্রথমা | 
দ্বিতীয়া । 
তৃতীয়া । 
সকলে। 


প্রথমা | 
ছ্িতীয়। | 
সকলে । 


প্রথমা | 
সকলে। 
প্রথমা | 
দ্বিতীম। 


গীভ-বিতাম 


মায়াকুমরীগণ 


মিশ্র ধবিভাস--একতা'লা 


এর, সখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে নাঃ 
শুধু তথ চলেযায়। 
এমনি মায়ার ছলনা । 
এরা ভূলে যায়, কারে ছেড়ে কারেচায়। 
তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ, 
তাই মান অভিমান, 
তাই এত হাক হায়। 
প্রেমে সুখ দুখ তুলে ভবে সুখ পায়। 
সী, চলো গেল নিশি, স্বপন ফুরালো, 
মিছে আর কেন বলো। 
শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অন্তাচল, 
সর্থী, চলো । 
প্রেমের কাহিনী গান, হ'য়ে গেল অবসান; 
এখন্‌ কেহ হাসে, কেহ ব'সে ফেলে অশ্রজল। 


মায়ার খেল সমাঞ্ক 


গীত-বিতান ৮১ 


এমন দিনে তা”রে বল! যায়, 
এমন ঘন-ঘোর বরিষায়; 

এমন মেঘন্বরে, বাদল ঝরঝরে, 
তপন-হীন ঘন তমসায় ॥ 


সে-কথা শুনিবে না কেহ আর, 
নিভৃত নিজ্জন চারিধার; 
ছু-জনে মুখোমুখী, গভীর দুখে দুখী; 
আকাশে জল ঝরে অনিবার। 
জগতে কেহ যেন নাহি আর ॥ 


সমাজ সংসার মিছে সব, 
মিছে এ জীবনের কলরব; 
কেবল আখি দিয়ে আখির স্থধা পিয়ে 
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব, 
আধারে মিশে গেছে আর সব ॥ 


তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার, 

নামাতে পারি যদি মনোভার ? 
শ্রাবণ-বরিষণে, একদা গৃহকোণে, 

ছু-কথ। বলি যদি কাছে তা*র, 

তাহাতে আসে যাবে কী বা কার ॥ 


আছে তো তা'র পরে বারোমাস, 
উঠিৰে কত কথ। কত হাস। 
আসিবে কত লোক কত না দুখ শোক 
সে-কথা কোন্ধানে পাবে নাশ। 
জগৎ চ'লে যাবে বারোমাস ॥ 
১৯ 


৮২ গীত-বিতান 


ব্যাকুল কেগে আজি বহে বায়, 
বিজুলি থেকে থেকে চমকায় । 
যে-কথ! এ জীবনে, রহিয়৷ গেল মনে, 
সে-কথা আজি যেন বলা যায়-_ 
এমন ঘন-ঘোর বরিষায় ॥ 


এআ্াখি রে। 
ফিরে ফিরে চেয়ে ন। চেয়ে। না, ফিরে যাও 
কী আর রেখেছে বাকি রে । 
মরমে কেটেছে! সিঁধ, নয়নের কেড়েছে! নিদ, 
কী স্থখে পরাণ আর রাখি রে ॥ 


যদি আসে তবে কেন যেতে চায়। 
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায় ॥ 
চেয়ে থাকে ফুল, হৃদয় আকুল, 
বায়ু বলে এসে, ভেসে যাই । 
ধ'রে রাখো ধরে রাখো, 
হ্থখ-পাখী ফাকি দিয়ে উড়ে যাঁয় ॥ 
পথিকের বেশে সুখনিশি এসে, 
বলে হেসে হেসে, মিশে যাই । 
জেগে থাকো, জেগে থাকো, 
বরষের সাধ নিমেষে মিলায় ॥ 


গীত-বিতান ৮৩ 


এরা), পরকে আপন করে, আপনারে পর, 
বাহিরে বাশির রবে ছেড়ে যায় ঘর । 
ভালোবাসে স্থুখেছুখে 
ব্যথা সহে হাসি মুখে, 
মরণেরে করে চিরজীবন-নির্তর । 


বাজিবে সখী, বাশি বাজিবে ; 

হদয়-রাজ হৃদে রাজিবে ॥ 

বচন রাশি রাশি কোথা-যে যাবে ভাপি', 
অধরে লাজ-হানি সাজিবে ॥ 

নয়নে আখিজল, করিবে ছলছল, 
স্থথ-বেদনা মনে বা্জিবে । 

মরমে মূরছিয়| মিলাতে চা+বে হিয়া 

সেই চরণ-যুগ রাজীবে ॥ 


এ বুঝি বাশি বাজে, 
বনমাঝে, কি মনমাঝে ॥ 
বসস্ত-বায় বহিছে কোথায়, 

কোথায় ফুটেছে ফুল, 

বলো গো সজনী, এ স্থুখ-রজনী 
কোন্থানে উদ্দিয়াছে,_- 
বনমাঁঝে, কি মনমাঝে ॥ 

যাবে! কি যাবে! না, মিছে এ ভাবনা, 
মিছে মরি লোকলাজে। 


৮৪ গ্ীত-বিতার্ন 


কে জানে কোথা সে বিরহ-হুতাঁ শে 
ফিরে অভিসার-সাক্জে,_- 
বনমাঝে, কি মন্মাঝে ॥ 


যমের ছুয়োর খোলা পেয়ে, 
ছুটেছে সব ছেলে মেয়ে। 
হরিবোল্‌ হরিবোল্‌॥ 
রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা, 
মরণ-বাচন-অবহেলা, 
ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণট। দিলে, 
স্থখ আছে কি মরার চেয়ে। 
হরিবোল্‌ হরিবোল্। 
বেজেছে ঢোল বেজেছে ঢাক্‌, 
ঘরে ঘরে পড়েছে ভাক্‌, 
এখন কাজকম্ম চলোতে যাক, 
কেজে! লোক সব আয় রে ধেয়ে। 
হরিবোল্‌ হরিবোল্‌॥ 
রাজা প্রজা হবে জড়ো, 
থাকৃবে না আর ছোটো বড়ো, 
একই ম্রোতের মুখে ভাস্বে স্থুখে, 
ৈতরণীর নদী বেয়ে। 
হরিবোল্‌ হরিবোল্‌। 


গীত-বিতান ৮৫ 
আমি নিশিদ্দিন তোমায় ভালোৰাসি, 
তুমি অবসর মতো বাসিয়ো । 
আমি নিশিদ্িন হেখায় বসে আছি, 
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ে| ॥ 
আমি সারানিশি তোম! লাগিয়া 

রবো  বিরহ-শয়নে জাগিয়া, 
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে 

এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো। 
তুমি চিরদিন মধু-পবনে, 

চির বিকশিত বন-ভবনে, 
যেয়ো মনোমতো পথ ধরিয়। 

তুমি নিজ সুখ-আোতে ভাসিয়ো। 
যদি তা"র মাঝে পড়ি আসিয়া, 

তবে আমিও চলিব ভািয়া, 
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কা, 

মোর স্থৃতি মন হ'তে নাশিয়ে। ॥ 


বধু, তোমায় ক*রৃবেো রাজা তরুতলে। 
বন-ফুলের বিনোদ-মাঁল! দেবে গলে ॥ 
সিংহাসনে বসাইতে 
হৃদয়খানি দেবো পেতে, 
অভিমেক ক'বৃবে। তোমায় আাখিজলে ॥ 





আমি একুলা চ”লেছি এ ভবে, 
আমায় পথের সন্ধান কে ক'বে। 


৮৬ গীত-বিতান 


ভয় নেই, ভয় নেই, 

যাও আপন মনেই, 
যেমন এক্ল। মধুপ ধেয়ে যায় 

কেবল ফুলের সৌরভে ॥ 


উলঙ্গিনী নাচে রণরঙে । 
আমর! নৃত্য করি সঙ্গে । 
দশদিক আধার ক'রে মাতিল দিক-বসন, 

জ্বলে বহি-শিখা রাঙা-রসন।, 

দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে ॥ 

কালো কেশ উড়িল আকাশ, 

রবি সোম লুকালে৷ তরাসে, 

রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে, 

ত্রিভুব্ন কাপে ভূরুভঙ্গে ॥ 


ওগো পুরবাসী, 
আমি দ্বারে দাড়ায়ে আছি উপবাশী ॥ 
হেরিতেছি স্থখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা, 
শুনিতেছি সারাবেল! স্থমধুর বাশি | 
চাহি না! অনেক ধন, রবো না অধিকক্ষণ, 
যেথা হ'তে আসিয়াছি সেথা যাবে৷ ভাসি? । 
তোমরা আনন্দে রবে, নব নব উৎসবে, 
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি ॥ 





গীত-বিতান ৮৭ 


আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে । 
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে 
সঙ্গে তোদের নিয়ে যারে ॥ 
তোর কোন্‌ রূপের হাটে, চ*লেছিন্‌ ভবের বাঁটে, 
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে, 
তোদের এ হাসিখুলি দিবানিশি দেখে মন কেমন করে ॥ 
আমার এই বাধ] টুটে নিয়ে য| লুটেপুটে, 
প”ড়ে থাক্‌ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে । 
যেমন এ এক নিমেষে বন্। এসে ভাপিয়ে নে যায় পারাবারে ॥ 
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা, 
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাকৃতে পারে। 
যদি সে বারেক এসে দীড়ায় হেসে, চিন্তে পারি দেখে তারে । 





থাকতে আর তো! পার্ুলি নে মা, পারুলি কৈ। 
কোলের সম্তানেরে ছাড়ি কৈ ॥ 

দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে, 
মুখ তো! ফিরালি শেষে, অভয় চরণ কাড় লি কৈ॥ 





তোমর! হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাঁও, 
কুলুকুলুকল নদীর আোতের মতো । 
আমরা তীরেতে দীড়ায়ে চাহিয়া থাকি, 
মরমে গুমরি? মরিছে কামনা কত। 
আপনা-আপনি কানাকানি করো সুখে, 
কৌতুক-ছটা উছলিছে চোখে মুখে, 
কমল-চরণ পড়িছে ধরণী-মাঝে, 
কনক-নৃপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে । 


৮৮ 


গীত-বিতান 


অঙে অঙ্গ বাধিছ রঙ্গ-পাশে, 

বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা | 
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়। উঠিছে হাসি, 

নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা। 
আখি নত করি” একেল! গাঁথিছ ফুল, 
মুকুর লইয় যতনে বাধিছ চুল 
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা, 
কী কথ! ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা ॥ 


চকিত পলকে অলক উড়িয়। পড়ে, 
ঈষৎ হেলিয়া আচল মেলিয়া যাও-_ 
নিমেষ ফেলিতে আখি না মেলিতে, ত্বর। 
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও । 
যৌবন-রাশি টুটিতে লুটিতে চায়, 
বসনে শাসনে বাধিয়! রেখেছে? তায় 
তবু শতবার শতধা হইয়া! ফুটে, 
চলিতে ফিরিতে ঝলকি? চলকি” উঠে ॥ 


আমরা মূর্খ কহিতে জানিনে কথা, 

কী কথ! বলিতে কী কথা বলিয়া ফেলি। 
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন 

পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আখি মেলি? । 
তোমরা দেখিয়া চুপি চুপি কথা কও, 
সখীতে সখীতে হাসিয়৷ অধীর হও; 
বসন-ত্বাচল বুকেতে টানিয়! লঃয়ে 
হেসে চ'লে যাও আশার অতীত হ'য়ে ॥ 


৯২ 


গীত-বিতান ৮৯ 


আমর! বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মতো 
আপন আবেগে ছুটিয়৷ চলিয়া! আসি । 
বিপুল আধারে অপীম আকাশ ছেয়ে 
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি। 
তোমর। বিজুলি হাসিতে হালিতে চাও, 
আধার ছেদিয়া মরম বি ধিয়! দাও, 
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি?) 
চকিত চরণে চ'লে যাও দিয়ে ফাকি ॥ 


অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ, 

নয়ন অধর দেয়নি ভাষায় ভ'রে, 
মোহন মধুর মন্ত্র জাণিনে মোরা, 

আপনা প্রকাশ করিব কেমন ক'রে? 
তোমর। কোথায় আমরা কোথায় আছ! 
কোনো স্থুলগনে হবো ন। কি কাছাকাছি ? 
তোমরা হাপিয়া বহিয়। চলিয়া যাবে, 
আমর। দ্াড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে ! 


খাচার পাখী ছিল সোনার খাচাটিতে, 
বনের পাখী ছিল বনে। 

একদ। কী করিয়া মিলন হ'লো দৌহে, 
কী ছিল বিধাতার মনে! 

বনের পাখী বলে, খাচার পাখী ভাই, 
বনেতে যাই (্োছে মিলে। 


৪৯৩ 


গীত-বিতান 


খাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী, আয় 
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে। 
বনের পাখী বলে-_-ন!) 
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব। 
খাঁচার পাখী বলে- হায়, 
আমি কেমনে বনে বাহিরিব ॥ 


বনের পাখী গাহে বাহিরে বসি” বসি” 
বনের গান ছিল যত। 
খাঁচার পাখী পড়ে শিখানে৷ বুলি তা?র, 
(হার ভাষা ছুই মতো । 
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই, 
বনের গান গাও দিখি। 
খাচার পাখী বলে, বনের পাখী ভাই, 
খাচার গান লহো শিখি? । 
বনের পাখী বলেনা, 
আমি শিখানে। গান নাহি চাই, 
খাঁচার পাখী বলে হায়, 
আমি কেমনে বন-গান গাই ॥ 


বনের পাখী বলে, আকাশ ঘন নীল 
কোথাও বাধা নাহি তা*র। 

খাঁচার পাখী বলে, খাচাটি পরিপাটি 
কেমন ঢাকা চারিধার | 

বনের পাখী বলে--আপন। ছাড়ি” দাও 
মেঘের মাঝে একেবারে 1 

খাঁচার পাখী বলে, নিরাল। স্থখকোণে 
বাধিয়] রাখো আপনারে । 


গীত-বিতান ৯১ 


বনের পাখী বলে--না, 

সেথা কোথায় উড়িবারে পাই । 
খাচার পাখী বলে--হায়, 

মেঘে কোথায় বসিবার ঠাই ॥ 


এমনি ছুই পাখী প্লোহারে ভালোবাসে 
তবুও কাছে নাহি পায়। 
থাচার ফাকে ফাকে, পরশে মুখে মুখে, 
নীরবে চোখে চোখে চায়। 
ছু-জণে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে, 
বুঝাতে নারে আপনায়। 
ছু-জনে এক একা*ঝাপটি? মরে পাখা, 
কাতরে কহে, কাছে আয়। 
বনের পাখী বলে-_না, 
কবে খাঁচায় রুধি' দিবে দ্বার 
থাচার পাখী বলে-_হায়, 
মোর শকতি নাহি উড়িবার ॥ 


আমার পরাণ ল”য়ে কী খেল! খেলাবে, ওগো 
পরাণ-প্ররিয় | 
কোথা হ'তে ভেসে কূলে 
লেগেছে চরণ-মূলে 
তুলে দেখিয়ো ॥ 


৯২ গীত-বিতান 


এ নহে গে। তৃণদূল, 
ভেসে-আল। ফুল ফল, 
এ যে বাথ।-ভরা মন, 
মনে রাখিয়ো ॥ 
কেন আসে, কেনম্যায় কেহ না জানে । 
কে আসে কাহার পাশে কিসের টানে। 
রাখো যদি ভালোবেসে 
চিরপ্রাণ পাইবে সে, 
ফেলে যদি যাও তবে 
বাচিবে কি ও? 
আমার পরাণ লয়ে কী খেল খেলাবে, এগে। 
পরাণ-প্রিয় ॥ 


বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে 
আমার নিভৃত নব জীবন-পরে ॥ 

প্রভাত-কমলসম 

ফুটিল হৃদয় মম 
কার দুটি নিরূপম চরণ-তরে ॥ 
জেগে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী, 
পলকে পলকে হিয় পুলকে পুরি” | 

কোথা হ'তে সমীরণ 

' আনে নব জাগরণ, 

পরাণের আবরণ মোচন করে। 
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে । 


গীত-বিতান ৯৩ 


লাগে বুকে স্থথে দুখে কত-বে ব্যথা, 
কেমনে বুঝায়ে কঝে না জানি কথা । 
আমার বামনা আজি 
ত্রিভুবনে উঠে বাজি” 
কাপে নদী বনরাজি বেদনা-ভরে | 
বাজিল কাহার বীণ! মধুর স্বরে ॥ 


বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি? তোমারে । 
কোথা হ'তে এলে তুমি হৃদি-মাঝারে ॥ 
ওই মুখ ওই হাসি 
কেন এত ভালোবাসি, 
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রধারে ॥ 
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে, 
তুমি চির-পুরাতন চিরজীবনে। 
তুমি না দাড়ালে আপি, 
হৃদয়ে বাজে না বাশি, 
যত আলো যত হাসি ডুবে আধারে । 


হ্ন্দর হৃদ্ি-রঞ্জন তুমি, নন্দন-ফুলহার | 
তুমি অনস্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার ॥ 
নীল অধর চুম্বন-নত, 
চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত, 
অঞ্চল ঘেরি? সঙ্গীত যত 
গুপনরে শতবার ॥ 


৯৪ গীত-বিতান 


ঝলকিছে কত ইন্দু কিরণ পুলকিছে ফুল-গন্ধ। 
চরণ-ভঙ্গে ললিত অর্গে চমকে ঠকিত ছন্দ । 
ছিড়ি, মন্মের শত বন্ধন, 
তোমা-পানে ধায় যত ক্রন্দন, 
লহে হৃদয়ের ফুল চন্দন 
বন্দন-উপহার ॥ 


কথ। তা”রে ছিল বলিতে । 
চোখে চোখে দেখা হলো পথ চলিতে ॥ 
বসে বসে দিবারাতি, 
বিজনে সে-কথ! গাখি, 
কত-যে পূরবী রাগে, 
কত ললিতে ॥ 
সে-কথা ফুটিয়া উঠে 
কুন্ুম-বনে) 
সে-কথা ব্যাপিয়। যায় 
নীল গগনে; 
সে-কথা লইয়া থেলি, 
হৃদয়ে বাহিরে মেলি, 
মনে মনে গাহি, কার 
মন ছলিতে। 
কথ। তারে ছিল বলিতে ॥ 


আমারে করে! তোমার বীণা, লহো৷ গো লহে। তুলে? । 
উঠিবে বাজি" তস্ত্রী-রাজি মোহন অঙ্গুলে ॥ 


গীত-বিতান ৯৫ 


কোমল তব কমল-করে 
পরশ করো পরাণ-পরে, 

উঠিবে হিয়। গুঞ্ঠরিয়া তব শ্রবণ-মূলে ॥ 
কখনো স্থখে কখনো দুখে 
কাদিবে চাহি” তোমার মুখে, 

চরণে পড়ি” রবে নীরবে, রহিবে যবে ভূলে? । 
কেহ ন। জানে কী নব তানে 
উঠিবে গীত শৃন্তপানে, 

আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কুলে ॥ 


কে দিল আবার আঘাত আমার 
দুয়ারে ! 
এ নিশীথকালে, কে আসি" দঈাড়ালে, 
খুঁজিতে আসিলে কাহারে ॥ 
বহুকাল হ"লো। বসন্ত দিন, 
এসেছিলো এক অতিথি নবীন, 
আকুল জীবন করিল মগন 
অকুল পুলক-পাথারে ॥ 
আজি এ বরষা নিবিড় তিমির, 
ঝর ঝর জল, জীর্ণ কুটীর, 
বাদলের বায়ে, প্রদীপ নিবায়ে, 
জেগে বসে আছি একা রে ॥ 
অতিথি অজান?, তব গীত-স্ুর 
লাগিতেছে কানে ভীষণ মধুর, 
ভাবিতেছি মনে যাবো তব সনে 
অচেন। অসীম আধারে ॥ 





৯৬ গীত-বিতা'ন 


এসো গো নৃতন জীবন। 
এসো গো কঠোর নিঠর নীরব 
এসে। গো৷ ভীষণ শোভন ॥ 
এসে অপ্রিয় বিরস তিক্ত। - 
এসে! গো অশ্রু সলিল সিক্ত, 
এসে। গো ভূষণবিহীন, রিক্ত, 
এসো! গে চিত্ব-পাবন ॥ 
থাক্‌ বীণ। বেণু, মালতী-মালিকা, 
পুণিমা নিশি, মায় কুহেলিকা, 
এসো গো! প্রথর হোমানল-শিখা, 
হদয় শোণিত-প্রাশন | 
এসো গে! পরম ছুঃখনিলয়, 
আশা অঙ্কুর করহ বিলয়, 
এসো সংগ্রাম, এসো মহা-জয়, 
এসো গো মরণ-সাধন ॥ 


১ 


পুষ্প-বনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে । 
পরাণে বসন্ত এলো কার মন্তরে ॥ 

মঞ্চরিল শু শাখী, কুহরিল মৌন পাখী, 
বহিল আনন্দ-ধারা মরু প্রান্তরে ॥ 

ছুখেরে করি না ভর. বিরহে বেঁধেছি ঘর, 
মন:কুঞ্জে মধুকর তবু গুঞ্জরে। 

হৃদয়ে স্থখের বাসা, মরমে অমর আশা, 
চিরবন্দী ভালোবাস! প্রাণপিঞবে ॥ 


১৩ 


গীত-বিতান ৯৭ 


ওঠে। রে মলিন-মুখ, চলে! এইবার ! 
এসে রে তৃষিত বুক, রাখে হাহাকার ॥ 
হেরে! ওই গেল বেলা, 
ভাঙিল ভাঙিল মেলা, 
গেল সবে ছাড়ি” খেল! ঘরে যে যাহার ॥ 
হে ভিখারী, কারে তুমি শুনাইছ স্থর। 
রজনী আধার হলো, পথ অতি দূর। 
ক্ষুধিত ভূষিত প্রাণে, 
আর কাজ নাহি গানে 
এখন বেস্থুর তানে বাজিছে সেতার । 
ওঠে! রে মলিন-মুখ, চলে! এইবার ॥ 


আঙ্জি, কোন্‌ ধন হ'তে বিশ্বে আমারে 
কোন্‌ জনে করে বঞ্চিত,_ 
তব চরণ-কমল-রতন-রেণুক। 
অস্তরে আছে সঞ্চিত । 
কত নিঠর কঠোর দরশে ঘরষে 
মম্ম মাঝারে শল্য বরষে, 
তবু প্রাণ মন পীযুষ পরশে 
পলে পলে পুলকাঞ্চিত। 
আজি কিসের পিপাস৷ মিটিল না, ওগো 


পরম পরাণ-বল্পন্ত ! 

চিতে চিরন্ধা করে সঞ্চার, তব 
সকরুণ কর-পল্লপব। 

হেথা কত দিনে রাতে অপমান-ঘাতে 
আছি নতশির গর্ধিত। 


৯৮ গীত-বিতান 


তবু চিন্ব-লাট তোমারি ম্ব-করে 
রয়েছে তিলক-রঞিত । 

হেখা কে আমার কানে কঠিন বচনে 
বাজায় বিরোধ বাঞ্চন1। 

প্রাণে দিবস রজনী উঠিতেছে ধ্বনি 
তোমারি বীণার গুঞজন।। 

নাথ, যার যাহ! আছে তা"র তাই থাক্‌, 
আমি থাকি চিরলাঞ্চিত,_ 

শুধু. তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে 
থাকো থাকে চিরবাঞ্ছিত ॥ 


বড়ে। বেদনার মতে। বেজেছে তুমি হে আমার প্রাণে, 

মন-যে কেমন করে মনে মনে তাহ মনই জানে ॥ 

তোমারে হৃদয়ে ক'রে আছি নিশিদিন ধরে, 
চেয়ে থাকি আখি ভরে মুখের পানে ॥ 

বড়ো আশা বড়ে! তৃষ। খড়! আকিঞ্চন, তোমারি লাগি । 

বড়ো স্থখে বড়ো ছুখে বড়ো অন্গরাগে রয়েছি জাগি? । 

এ জন্মের মতে! আর, হ'য়ে গেছে যষ। হবার, 
ভেসে গেছে মন প্রাণ মরণ-টানে ॥ 


হৃদয়ের এ-কুল ও-কুল ছু কুল ভেসে ঘাঁয়, হায় সজনী, 
উথলে নয়ন-বারি। 

যে-দিকে চেয়ে দেখি ওগে। সখা, 
কিছু আর চিনিতে না পারি ॥ 


গ্নীত-বিতান ৯৯ 


পরাণে পড়িয়াছে টাঁন, 
ভর নদীতে আসে বান, 
আর্জিকে কী ঘোব তুফান সঙ্গনী গো, 
বাঁধ আর বাধিতে নারি ॥ 
কেন এমন হ'লো গো, আমার এই নষ যৌবনে । 
সহস|। কী বহিল কোথাকাব কোন্‌ পবনে । 
হৃদ আপনি উদ।স, মরমে কিসেব হুতাশ, 
জানি ন। কী বাসনা কী বেদনা! গো, 
আপন] কেমনে নিবারি ॥ 


এসে। এসে। ফিরে এসো, বধু হে ফিরে এসো । 
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, 
নাথ হে, ফিরে এসো ॥ 
ওহে নিষ্ঠব, ফিবে এসো, 
আমার করুণ-কোমল এসে।, 
আমাব সজল-জলদ-ন্িপ্কান্ত সুন্দর ফিরে এসে। ॥ 
আমার নিতি-স্থখ ফিরে এসো, 
আমার চির-ছুখ ফিরে এসে!, 
আমার সব সুখদুখ-মন্থন-ধন অন্তরে ফিরে এসে ॥ 
আমার চিরবাঞ্চিত এসো, 
আমার চিতসঞ্চিত এসে? 
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভূজ-বন্ধলে ফিরে এসে! ॥ 
আমার বক্ষে ফিরিয়া এষো, 
আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো, 
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো 


মু গীত-বিতান 


আমার মুখের হাসিতে এমো। 
আমার চোখের মলিলে এসো, 
আমার আদরে, আমার ছলনে, আমার অভিমানে ফরে খসে। ॥ 
আমার সকল স্মরণে এসো, 
আমার সকল তরমে এসো, 
আমার ধরম করম সোহাগ পরম জনম মরণে এসে। ॥ 





আমার মন মানে না-দিন রজনী । 
আমি কী কথা স্মরিয়া এ তন্থু ভরিয়া 
পুলক রাখিতে নারি। 
ওগে। কী ভাবিয়া মনে এ ছুটি নয়নে 
উথলে নয়ন-বারি-- 
ওগে! সজনী। 
সে স্ধা-বচন, সে সুখ-পরশ, 
অঙ্গে বাজিছে বাশী। 
(তাই) শুনিয়! শুনিয়া আপনর মনে 
হৃদয় হয় উদাসী, 
কেন না জানি ॥ 
ওগো! বাতাসে কী কথ! ভেসে চলে আসে, 
আকাশে কী মুখ জাগে। 
ওগে। বন-মন্খরে নদী-নির্করে 
কী মধুর স্থর লাগে। 
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো 
জড়ায়ে ধরিছে গলে, 
(আমি ) এ কথ! এ বাথ সুখ-ব্যাকুলত! 
কাহার চরণ-তলে 
দিব নিছনি ॥ 





পচ 


গীত-বিতান ১০১ 


ঝরঝর বরিষে বারিধার।। 
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহার। ॥ 
ফিরে বায়ু হাহান্বরে, ডাকে কারে 
জনহীন অনীম প্রান্তরে, 
রজনী আধারা ॥ 
অধীর। যমুনা! তরঙ্গ-আকুল! অকুল। রে, তিমির-ঢুকুল! বে 
নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে, 
চঞ্চল চপল! চমকে নাহি শশী-তার| ॥ 


ওহে নবীন অতিথি, 
তুমি নৃতন কি তুমি চিরস্তন। 
যুগে যুগে কোথ! তুমি ছিলে সঙ্গোপন ॥ 
যতনে কত কী আনি, 
বেধেছিন্থ গৃহখা নি, 
হেথ। কে তোমারে বলে ক'রেছিলো নিমন্ত্রণ ॥ 
কত আশ! ভালোবাস! গভীর হৃদয়তলে 
ঢেকে রেখেছিন্থ বুকে, কত হাসি অশ্রজলে। 
একটি না কহি" বাণী 
তুমি এলে মহারাণী, 
কেমনে গোপনে মনে করিলে হে পদার্পণ ॥ 





্ঞ্ 


ওলো! সই, ওলে। সই, 
আমার ইচ্ছী করে তোদের মতো মনের কথ। কই | 
ছড়িয়ে দিয়ে পা ছু-খানি,'কোণে বসে কানাকানি, 
কভু হেসে, কতু কেঁদে, চেয়ে বসে রই | 


4২ গীত-বিতান 


ওলো সই, লে! সই, 
তোদের আছে মনের কথ আবার আছে কই! 
আমি কী বলিব--কার কথ|, কোন্‌ স্থখ কোন্‌ ব্যথা, 
নাই কথা, তবু সাধ শত কথ! কই ॥ 
ওলো সই, ওলে। সই, 
তোদের এত কী বলিবার আছে, ভেবে অবা? হই! 
আমি এক। বসি সম্ধ্য। হ'লে, আপনি ভাসি নয়ন-জলে, 
কারণ কেহ শুধাইলে নীবব হয়ে রই ॥ 


মধুর মধুর ধ্বনি বাজে 
হৃদয়-কমল-বনমাঝে ॥ 
নিভৃতবাসিনী বাঁপাপাণি, 
অমৃতমূরতিমতী বাণী, 
হিরণ-কিরণ ছবিথানি 
পরাণের কোথা সে বিরাঁজে। 
মধু খতু জাগে দিবানিশি, 
পিক-কুহরিত দিশি দিশি ॥ 
মানস-মধূপ পদতলে 
মূরছি” পড়িছে পরিমলে। 
এসে। দেবী, এসে। এ আলে।কে, 
একবার হেরি তোরে চোখে, 
গোপনে থেকো না মনোলোকে। 
ছায়াময় মায়াময় সাজে ॥ 


শ্ীত-বিতান ১০৩ 


বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে । 
শৃগ্ত ঘাটে এক! আমি, পার ক;রে লও খেয়ার নেঘে ॥ 
ভেডে এপেষ খেলার বাশী 
চুকিয়ে এলেম কান্না হালি, 
লন্ধ্যাবায়ে শ্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে ॥ 
ও-পারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-দীপ জলিল রে, 
আরতির শখ বাজে সুদূর মন্দির-পরে। 
এসো এসে। শ্রাস্তি-হুরা, 
এসে। শাস্তি স্প্তি-ভরা, 
এসে। এসে! তুমি এসো, এসো তোমার তরী বেয়ে ॥ 


গুররারারারাগাাতারাররা কা ভার 


বিশ্ব-বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে। 
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে 
নদী নদে গিরিগুহা! পারাবারে, 
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা, 
নিত্য নৃত্যবস ভঙ্গিম! ।-_ 
নব বসন্তে, নব আনন্দ, উত্সব নব। 
অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুণ্চে, 
শুনি রে শুনি মন্মর পল্লবে-পু্জে, 
পিক-কৃঞ্জন পুষ্পবনে বিজনে, 
মু বাঘুহিল্লোল-বিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে, 
কলগীত স্থললিত বাজে । 
শ্যামল-কান্তার-পরে অনিল সঞ্চারে ধীরে, 
নদীতীরে শরধনে উঠে ধ্বনি সন্পলর মরমর, 
কত দিকে' কত বাণী, নব নব কত ভাষা, 
বর ঝর রসধারা । 
আষাঢ়ে নব আনন্দ, উদ্ষপব নব ॥ 


১০৪ শ্ীত-বিতান 


অতি গম্ভীর, নীল অঙ্থরে ডঙ্বরু বাজে, 
যেন রে গ্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে। 
করে গঞ্জন নিঝরিণী সঘনে, 
হেরে! ক্ষুৰ্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল-বিতানে 
উঠে রব ভৈরব তানে। 
পবন মল্লার গীত গাহিছে আধার রাতে; 
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অন্বর-তলে। 
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা, 
ঝরঝর রসধার ॥ 
আশ্বিনে নব আনন্দ, উতৎ্মব নব। 
অতি নির্মল, অতি নিশ্মল উজ্জল সাজে, 
ভূবনে নব শারদ-লম্্ী বিরাজে। 
নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে; 
অতি নিম্মল হাস-বিভাস-বিকাশ আকাশ নীলাম্বজ মাঝে) 
শ্বেত ভূজে শ্বেত বীণ। বাজে । 
উঠিছে আলাপ মু মধুর বেহাগ তানে, 
চন্্র-করে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিলীরবে তন্দ্রা আনে রে, 
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা, 
ঝর ঝর রসধার1॥ 


“আহা জাগি” পোহালে। বিভাবরী। 
ক্লাস্ত নয়ন তব স্ন্দরী ॥ 
স্নান প্রদীপ উষানিল চঞ্চল, 
পাত্র শশধর গত অস্তাচল, 
মুছ আখিজল, চলে। সখী, চলো, 
অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্ঘরি” ॥ 


১৪ 


গীত-বিতান ১০৫ 


শরত-প্রভাত নিরাময় নিশ্মল, 

শান্ত সমীরে কোমল পরিম্ল, 

নি্জন বন-তল শিশির-সু শীতল, 
পুলকাকুল তরু-বল্লরী ৷ 

বিরহ-শয়নে ফেলি” মলিন মালিকা, 

এসো নব ভুবনে এসে। গো বালিকা, 

গাথি” লহে৷ অঞ্চলে নব শেফা লিকা, 
অলকে নবীন ফুল-মঞ্জরী ॥ 


তোমার গোপন কথাটি সখী, রেখো না মনে। 

শুধু আমায়, ব'লে আমায় গোপনে ॥ 

ওগে। ধীর মধুরহাসিনী, বলে ধীর মধুর ভাষে, 
আমি কানে না শুনিব গে, শুনিব প্রাণের শ্রবণে ॥ 
যবে গভীর যামিনী, যবে নীরব মেদিনী, 

যবে স্প্তি-মগন বিহগ-নীড় কুস্থম কাননে, 

বলো অশ্র-জড়িত কে, বলে! কম্পিত স্মিত হাসে, 
বলো মধুর-বেদন-বিধুর হৃদয়ে নরম-নমিত নয়নে || 


০ থাাহাসথাহানর 


চিত্ত পিপাসিত রে, 
গীত-সধার তরে । 
তা পিত গুফলতা 
বর্ষণ যাঁচে যথা, 
কাতর অস্তর মোর 
লুষ্টিত ধূলি-'পরে, 
গীত-মধার তরে ॥ 


১০৬ গীত-বিতান 


আজি বসন্ত নিশা, 
আজি অনস্ত তৃষা, 
আজি এ জাগ্রত প্রাণ 
তৃষিত চকোর সমান 
গীত স্ুধার তরে ॥ 
চন্দ্র অতন্দ্র নভে 
জাগিছে স্থপ্ত ভবে, 
অন্তর বাহির আজি 
কাদে উদাস স্বরে 
গীত-সথধার তরে ॥ 


আমি চিনি গে চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী | 
তুমি থাকে সিন্ধ-পারে ওগো বিদেশিনী ॥ 
তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে, 
তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে, 
তোমায় দেখেছি হদি-মাঝারে ওগো! বিদেশিনী | 
আমি আকাশে পাতিয়া কান, 
শুনেছি শুনেছি তোমারি গান, 
আমি তোমারে সপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী । 
ভূৰন ভ্রমিয়া শেষে 
আমি এসেছি নৃতন দেশে, 
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগে৷ বিদেশিনী ॥ 


গ্ীত-বিতান ১৮৭ 
আমরা লক্মীছাড়ার দল। 
ভবের পদ্মপজ্ে জল 
সদা ক'র্ছি টলমল। 
মোদের আসা যাওয়া শুন্য হাওয়া, 
নাইকেো। ফলাফল ॥ 
নাহি জানি করণ কারণ, 
নাহি জানি ধরণ ধারণ, 
নাহি মানি শাসন বারণ গে!,- 
আমরা, আপন রোখে- জনের ঝেণীকে 
ছিড়েছি শিকল ॥ 


লক্ষ্মী, তোমার বাহনগুলি 
ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি” 
লুঠন্‌ তোমার চরণ-ধুলি গো, 
আমর। স্বদ্ধে ল'য়ে কাথা ঝুলি 
ফির্‌বে। ধরাতল ॥ 
তোমার বন্দরেতে ধাধা ঘাটে, 
বোঝাই-করা সোনার পাটে, 
অনেক রত্ব অনেক হাটে গো, 
আমর। নোওর-ছেঁড়। ভা! তরী 


ভেসেছি কেবল ॥ 


আমরা এবার খুজে দেখি 
অকুলেতে কুল মেলে কি, 
দ্বীপ আছে কি ভব-সাগরে। 
যদি সুখ না জোটে দেখবে ডুবে 
কোথায় রসাতল | 


১ ০১" নীত-বিভান 


আমরা জুটে” সারাবেলা, 
ক'বূুবে। হতভাগার মেলা, 
গাবে। গান খেলবে খেল। গো। 
কণ্ঠে যদ্রি গান না আমে, 
ক'রুবেো! কোলাহল ॥ 


ওগে। ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিটলো আমার আশ, 

এবার তবে আজ্ঞ। করে, বিদায় হবে দাস ॥ 
জীবনের এই বাসর রাতি 
পোহায় বুঝি নেবে বাতি, 

বধূর দেখা নাইকো” শুধু প্রচুর পরিহাস। 
এখন থেমে গেল বাশী 
শুকিয়ে এলো! পুশ্পরাশি, 

উঠলে। তোমার অট্টহাসি কাপায়ে আকাশ। 
ছিলেন ধার। আমায় ঘিবে 
গেছেন যে-যার ঘরে ফিরে, 

আছ বৃদ্ধা ঠাকুরাণী মুখে টানি বাস ॥ 


 ৪৯-০সিঠদএফরত 
নি 


একী আবকুলত। ভূবনে, 
এ কী চঞ্চলত। পবনে। 
একী মধুর মদির-রস রাশি, 
আজি শুন্ত-তলে চলে ভাসি” 
ঝরে চন্দ্র-করে এ কী হাসি, 
ফুল-গদ্ধ লুটে গগনে ॥ 


আজি 


গীত-বিতান ১৪৯ 


'এ কী প্রাণভর। অঙ্গরাগে, 


আজি বিশ্ব-জগত জন জাগে, 
নিখিল নীল গগনে স্থখ-পরশ কোথ। হ'তে লাগে। 
স্থখে শিহরে সকল বনরাজি, 
উঠে মোহন বাশরী বাজি” 
হেরো, পূর্ণবিকশিত আজি 
মম অন্তর সুন্দর স্বপনে ॥ 


লাস ৯ শি 


তুমি রবে নীরবে হাদয়ে মঘ। 
নিবিড নিভৃত পুিমা-নিশীথিনী মম ॥ 
মম জীবন যৌবন, 
মম অখিল ভূবন, 
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিণী সম ॥ 
জাগিবে একাকী 
তব করুণ আখি, 
তব অঞ্চল-ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি? | 
মম দুখ বেদন, 
মম সফল স্বপন, 
তুমি ভবিবে সৌরভে নিশীখিনী সম ॥ 


(সরতে 


সে আসে ধীরে 
যায় লাজে ফিরে। 


রিনিকি রিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু ম্তীরে, 


রিনিখিনি ঝিন্নীরে ॥ 


১১০ গীত-বিতাঁন 


বিকচ নীপ কু 
নিবিড় তিমির-পুঞ্জে, 
কুস্তল-ফুল-গন্ধ আসে অস্তর-মদ্দিরে, 
উন্মদ্র সমীরে ॥ 
শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি 
অঞ্চল উড়ে চঞ্চল । 
পুম্পিত তৃণবীথি, 
বন্কত বনগীতি, 
কোমল-পদ্পললবতল-চুস্িত ধরণীরে, 
নিকুগ্ত কুটারে ॥ 





কে উঠে ডাকি? 
মম বক্ষোনীড়ে থাকি; 
করুণ মধুর অধীর তানে 
বিরহ-বিধুর পাখী ॥ 
নিবিড় ছায়া! গহন মায়া, 
পল্পবঘন নিজ্জন বন, 
শান্ত পবনে কুগ্ভবনে 
কে জাগে একাকী ॥ 
ঘামিনী বিভোর! 
নিদ্রা-ঘন-ঘোরা।, 
ঘন তমালশাখা, 
নিদ্রা্ন মাথ|। 
স্মিত তারা চেতন-হার, 
পাও গগন তন্দ্রা-মগন, 
চন্দ্র শ্রাস্ত দিক-ভ্রাস্ত 
নিব্লালস আখি ॥ 





গীত-বিতান ১১১ 


ওহে স্থনার, মঙ্গ গুহে আজি 
পরমোতৎ্সব রাতি। 


রেখেছি কনক-মন্দিরে 

কমলাসন পাতি? ॥ 
তুমি এসো হৃদে এসো, 

হৃদি-বল্লভ হৃদয়েশ, 
মম অশ্র-নেত্রে করো বরিষণ 

করুণ হান্য-ভাতি ॥ 
তব কঠে দিব মালা, 

দিব চরণে ফুল-ডালা, 
আমি সকল কুগ্ত-কানন ফিরি, 

এনেছি যুখী জাতি। 
তব পদতল-লীনা, 

বাজাবো ন্বর্ণ বীণা, 
বরণ করিয়া লবে। তোমারে 

মম মানস-সাথী ॥ 


তুমি যেয়ো না এখনি । 
এখনো আছে রজনী ॥ 
পথ বিজন, তিমির সঘন, 
কানন কণ্টকতরু-গহন, আধার ধরণী ॥ 
বড়ো সাধে জালিনু দীপ, গীথিনু মালা, 
চিরদিনে বধু পাইস্থ হে তব দরশন। 
আজি যাবো অকুলের পারে, 
ভাসাবে। প্রেম-পারাবারে জীবন-তরণী ॥ 


জাল 


১১২ 


দিতি 
আকুল কেশে অঠপে, চায় মান নয়নে, 
কে গো চির বিবহিণী, 
নিশি-ভোরে আখি জড়িত থুম-ঘোবে, 
বিজন ভবনে, কুন্থুম-স্থরভি মুদছু পবনে 
সুখ-শয়নে, মম প্রভাত-ম্বপনে ॥ 
শিহরি? চমকি' জাগি, তারি লাগি? | 
চকিতে মিলায় ছায়াপ্রায়, শুধু রেখে.যায় 
ব্যাকুল বাসন। কুস্থমকাণনে ॥ 


কী রাগিনী বাজালে হৃদয়ে, মোহন মনোমোহন, 
তাহা তুমি জানো হে, তুমি জানে! ॥ 

চাহিলে মুখপানে, কী গাহিলে নীরবে, 

কিসে মোহিলে মন প্রাণ, 

তাহ! তুমি জানে হে, তুমি জানো ॥ 
আমি শুনি দিবা রজনী, তারি ধ্বনি তারি প্রতিধ্বনি । 

তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম, 
কোথ। হ'তে প্রাণ কেড়ে আনো 
তাহা তুমি জানে হে, তুমি জানো ॥ 


এপার 


এখনে! তা'রে চোখে দেখিনি, শুধু বাশী শুনেছি, 
মন প্রাণ যাহ! ছিন দিয়ে ফেলেছি ॥ 

শুনেছি মূরতি কালো, তারে ন। দেখাই ভালো, 

সথী, বলো, আমি জল আনিতে যমুনায় যাবে। কি ॥ 


গীত-বিতান ১১৩ 


শুধু স্বপনে এসেছিলো সে, নয়ন-কোণে হেসেছিলো সে, 
সে অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই, আখি €ষলিতে 

ভেবে সার। হই। 
কানন পথে যে খুসি সে যায়, কদম-তলে যে খুসি সে চায়, 
সখী, আমি আখি তুলে কারো পানে চাবে!। কি। 


আশিকি 


ওগে। তোর] কে যাবি পারে? 
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী-কিনারে ॥ 
ও-পারেতে উপবনে, 
কত খেল। কত জনে, 
এ পারেতে ধূ ধূ মরু বারি বিনা রে॥ 
এইবেলা! বেলা আছে আয় কে যাবি। 
মিছে কেন কাটে কাল কত কী ভাবি? । 
সুধ্য পাটে যাবে নেমে, 
স্থবাতাস যাবে থেমে 
খেয়। বন্ধ হ'য়ে যাবে সন্ধ্যা-আধারে ॥ 


তবে শেষ ক'রে দাও শেষ গান, তা*র পরে যাই চ'লে। 
তুমি ভুলে যেয়ে৷ এ রজনী, আজ রজনী ভোর হ'লে ॥ 
বাহু-ডোরে বাধি কারে, 
স্বপ্ন কতু বাধা পড়ে, 
বক্ষে শুধু বাজে ব্যথা, আখি ভাসে জলে ॥ 


১৫ 


১১৪ 


গীত-বিতান 


যাহ! পাও তাই লও, হানি মুখে ফিরে যাও, 
কারে চাও কেন চাও, আশা কে পুর।তে পারে। 
সবে চায় কেবা পায়, সংসার চ'লে যায় 

যেবা হাসে যেবা কাদে যেব1 পড়ে থাকে দ্বারে ॥ 


সখী, আমারি দুয়ারে কেন আপিল, 
নিশি-ভোরে যোগী ভিখারী) 
কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল। 
আমি আসি যাই যতবার, 
চোখে পড়ে মুখ তার, 
তারে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবি লো ॥ 
শ্রাবণে আধার দিশি, 
শরতে বিমল নিশি, 
বসস্তে দখিন বায়ু, বিকশিত উপবন ; 
কত ভাবে কত গীতি, 
গাহিতেছে নিতি নিতি। 
মন নাহি লাগে কাজে, আখি জলে ভাসিল ॥ 


শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাস, 
শুধু আলো। আধারে কাদা হাসা ॥ 
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুয়ে যাওয়া, 
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া, 
শুধু নব ছুরাশায় আগে চলে যায়, 
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা ॥ 


অশেষ বালন। ল'য়ে ভাঙা বল, 
প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফল, 
ভাঙা তরী ধ'রে ভানে পারাবারে, 
ভাব কেঁদে মরে ভাঙা ভাষ। | 
হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়, 
আধখানি কথ! সাঙ্গ নাহি হয়, 
লাজে ভয়ে ত্রাসে, আধে। বিশ্বাসে, 
শুধু আধখানি ভালোবাস! ॥ 


তবু মনে রেখো! যদি দূরে যাই চ?লে। 
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম-জালে ॥ 
যদ্দি থাকি কাছাকাছি 
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি-_ 
তবু মনে রেখে ॥ 
যদি জল আসে আ্াখি-পাতে, 
একদিন যদি খেল! থেমে যায় মধু-পাতে। 
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ-প্রাতে-_ 
তবু মনে রেখো! ॥ 
যদ্দি পড়িয়। মনে, 
ছল ছল জল নাই দেখ] দেয় নয়ন-কোণে_ 
তবু মনে রেখো ॥ 


তোমরা সবাই ভালে! | 
(যার অদ্ুষ্টে যেমনি জুটেছে, সেই আমাদের ভালো। ) 
আমাদের এই আধার ঘরে,সম্কা-প্রদীপ জালে! ॥ 


১১৬ শীত-বিভান 


কেউ-ব! অতি গুলজল, 
কেউ-বা ম্নান ছলছল, 

কেউ-বা কিছু দহন করে, কেউ-বা সিদ্ধ আলো ॥ 
নৃতন প্রেমে নৃতন বধূ 
আগাগোড়। কেবল মধু, 

পুরাতনে অক্মধুর একটুকু ঝাঝালো ॥ 
বাক্য যখন বিদায় করে 
চক্ষু এসে পায়ে ধরে, 

রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালে ॥ 


মনে রয়ে গেল মনের কথা, 
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা ॥ 
মনে করি ছু-টি কথা ব'লে যাই, কেন মুখের পানে চেয়ে 
চ'লে যাই, 
সে যদি চাহে মরি-যে তাহে, কেন মুদে আসে আখির পাতা ॥ 
ম্লান মুখে সখী সে-ঘে চলে যায়, তা'রে ফিরায়ে 
ডেকে নিয়ে আয়, 
বুঝিল না সে-যে কেঁদে গেল, ধূলায় লুটাইল হৃদয়-লতা ॥ 


দেখে যা দেখে যা দেখে যা লো তোরা 
সাধের কাননে মোর 

আমার সাধের কুহ্থম উঠেছে ফুটিয়া 
মলয় বহিছে স্থরভি লুটিয়! রে-_ 

( হেথ। ) জ্যোছন। ফুটে তটিনী ছুটে 
প্রমোদে কানন ভোর! 


গীত-বিতান ১১৭ 


আয় আয় সখী, আয় লো! হেথ।, দু-জনে কহিব মনের কথা 
তুলিব কুস্থম ছু-জনে মিলি” রে, 

হখে গাখিব মাল! গণিব তারা, করিব রজনী ভোর। 

এ কাননে বসি" গাহিব গান সথের স্বপনে কাটাবে প্রাণ। 
খেলিব দু-জনে মনের খেলারে 

(প্রাণে ) রহিবে মিলি" দ্রিবস-নিশি আধো আধো ঘুম-ঘোর ॥ 


আক 


মনে যে-আশা। লয়ে এসেছি হলো না হলো ন। হে, 
ওই মুখপানে চেয়ে ফিরিচ্গ লুকাতে আ্বাখিজল 
বেদনা! রহিল মনে মনে । 
তুমি কেন হেসে চাও, হেসে যাও হে, আমি কেন কেঁদে কেঁদে ফিরি, 
কেন আনি কম্পিত হৃদয়খানি ; কেন যাও দূরে না দেখে! 


ওরা 


কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় ( জলে )। 
কেন মন কেন এমন করে ॥ 
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে, 
মনে পড়ে ন। গো, তবু মনে পড়ে ॥ 
চারিদ্রিকে সব মধুর নীরব 
কেন আমারি পরাণ কেঁদে মরে, 
কেন মন কেন এমন কেন রে ॥ 
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন, 
যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদবে, 
বাজে তারি অযতন প্রাণের 'পরে। 
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে 
মনে 'পড়ে না গে, তবু মনে পড়ে ॥ 
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১১৮ গীত-বিতান 


ক্ষ্যাপ। তুই আছিস্‌ আপন খেয়াল্‌ ধ'রে । 
যে আসে তোরি পাশে সবাই হাসে দেখে তোরে ॥ 
জগতে যে ধার আছে আপন কাজে দিবানিশি, 
তা"রা পায় না বুঝে তুই কী খুঁজে ক্ষেপে বেড়াস্‌ জনম ভরে ॥ 
তে'র নাই অবসর নাইকে। দোসর ভবের মাঝে, 
তোরে চিন্তে যে চাই সময় না পাই নানান্‌ কাজে । 
ওরে তুই কী শুনাতে এত প্রাতে মরিস্‌ ডেকে, 
এ যে বিষম জাল] ঝালাপাল দিবি সবায় পাগল ক'রে ॥ 
ওরে তুই কী এনেছিস্‌ কী টেনেছিস্‌ ভাবের জালে 
ভা"র কী মূল্য আছে কারো কাছে কোনে কালে । 
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোরে, 
তুই কী স্ষ্টিছাড়া নাইকো সাড়৷ রয়েছিন কোন্‌ নেশার ঘোরে ॥ 
এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চ'লে যাবে, 
বসে তুই আরেক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে ; 
ওরে ভাই, ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে, 
মিছে তুই ভাবি লাগি আছিস্‌ জাগি, না জানি 
কোন্‌ আশার জোর ॥ 


আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে। 

ভয় করো না স্থখে থাকো, বেশীক্ষণ থাকবে নাকে। 
এসেছি দণ্ড ছু"য়ের তরে ॥ 

দেখবে! শুধু মুখখানি, শুনাও যদি শুন্বে! বাণী, 

ন1 হয় যাবো আড়াল থেকে হাসি দেখে দেশান্তরে ॥ 


গীত-বিতাম ১১৯ 


সার! বরষ দেখিনে মা, মা তুই আমার কেমন ধারা। 
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হ'লে। নয়ন-তার! ॥ 
এলি কি পাষাণী ও রে, দেখবে! তোরে আখি ভ'রে, 
কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়। এ নয়নের ধারা ॥ 


আমিই শুধু রইন্ বাকি। 
যা ছিল তা গেল চ'লে, ৫রলো যা তা কেবল ফাকি ॥ 
আমার বলে ছিল যার! আর তো তা"রা দেয় না সাড়া, 
কোথায় তা'র। কোথায় তারা, কেদে কেঁদে কারে ডাকি ॥ 
বল্‌ দেখি মা শুধাই তোরে, আমার কিছু রাখি নে রে, 
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্‌ প্রাণেতে বেঁচে থাকি ॥ 


যেতে হবে আর দেরি নাই । 
পিছিয়ে পড়ে রবি কত সঙ্গীরা যে গেল সবাই। 
আয় রে ভবের খেল সেরে, আধার ক'রে এসেছে রে, 
পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস রে ভাই ॥ 
খেল্‌তে এলো ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা, 
হেথা হ'তে আয় রে স+রে নইলে তোরে মার্বে ঢেল।। 
নামিয়ে দে রে প্রাণের বোঝ। 
আরেক দেশে চল্‌ রে সোজ।, 
নতুন ক'রে বাধ্বি বাসা, নতুন খেলা খেল্বি সে-ঠাই ॥ 


১২০ গীত-বিতান 


আমার যাবার সময় হঃলো, আমায় কেন রাখিস্‌ ধপে। 
চোখের জলের বাধন দিয়ে বাধিস্নে আর মায়া-ডোরে ॥ 
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি, 
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন ছুটি, 
নাম ধ'রে আর ডাকিস্নে ভাই, যেতে হবে ত্বরা ক'রে ॥ 


ফিরায়ো ন1 মুখখানি, রাণী, ওগো রাণী । 

ভ্রভঙ্গ-তরঙ্গ কেন আজি স্থনয়নী, 
হাসিরাশি গেছে ভামি” 
কোন্‌ দুখে সথধামুখে নাহি বাণী ॥ 
আমারে মগন করে৷ তোমার মধুর কর-পরশে স্থধা-সরসে, 

প্রাণ মন পৃরিয়া দাও নিবিড় হরষে) 
হেবে। শশী স্থশোভন, সজনী, সুন্দরী বজনী, 
তৃষিত মধুপ-সম কাতর হৃদয় মম, 
কোন্‌ প্রাণে আজি ফিরাবে তারে পাষাণী॥ 


আউট 


গহন ঘন বনে, পিয়াল তমাল সহকার ছায়ে, 
সন্ব-বায়ে তুণ-শমনে মুগ্ধ নয়নে রয়েছি বসি 
হ্যামল পল্লবভার আধারে মম্মরিছে, 

বাযুভরে কাপে শাখা, 

বকুলদল পড়ে খনিঃ ॥ 

স্তব্ধ নীড়ে নীরব বিহগ 
নিম্তরঙ্গ নদীপ্রাস্তে অরণ্যের নিবিড় ছায়া । 
ঝিল্লিমন্দছে তন্দ্রাপৃর্ণ জলস্থল শুন্যতল, 

চরাচরে স্বপনের মায়া । 
নিঞ্জন হৃদয়ে মোর জাগিতেছে সেই মুখ-শশী ॥ 


গীত-বিতান ১২১ 


সাজাবো তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে, 

নান! বরণের বনফুল দিয়ে দিয়ে ॥ 

আজি বসন্ত-রাঁতে পৃণিমা-চন্দ্র-করে, 
দক্ষিণ-পবনে, পরিয়ে, 

সাজাবে! তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে ॥ 


মন জানে মনোমোহন আইল, মন জানে সখী। 
তাই কেমন করে আজি আগার প্রাণে ॥ 
তারি সৌরভ বহি” বহিল কি সমীরণ 

আমার পরাণ পানে ॥ 


হিয়া কাপিছে সুখে কি ছুথে সখা, 
কেন নয়নে আসে বারি । 
আজি প্রিয়তম আসিবে মোর ঘরে, 
বলে।, কী করিব আমি সখী! 
দেখ| হ'লে সখী, সেই প্রাণবধুরে কী বলিব নাহি জানি, 
সেকি ন| জানিবে সখী, রয়েছে য৷ হৃদয়ে, 
ন। বুঝে কি ফিরে? যাবে সখী ॥ 


ভত কাপ পাপ হারার 


সমুখেতে বহিছে তটিনী, হুটি তার! আকাশে ফুটিয়া। 
বাষু বহে পরিষল লুটিয়া। 
সাঝের অধর হতে, ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া। 
১৬ 


১২২ 


গীত-বিতান 


দিবস বিদায় চাহে, যমুন। বিলাপ গাহে 

সায়াহ্ছেরি রাঙ্গ পায়ে কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়। 
এসো বধু, তোমায় ডাকি, দৌহে হেথা বসে থাকি 
আকাশের পানে চেয়ে জলদের খেল! দেখি, 
আখি-পরে তারাগুলি একে একে উঠিবে ফুটিয়৷ | 


গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া, 

স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন, 

সব চরাচর আকুল-_কী হবে কে জানে, 

ঘোর! রজনী, দ্দিক-ললন ভয়বিভল|)॥ 

চমকে চমকে সহস! দিক উজলি*, 

চকিতে চকিতে মাতি' ছুটিল বিজলা, 

থরথর চরাচর পলকে ঝলকিয়া, 

ঘোর তিমিরে ছায় গগন মেদিনী ; 

গুরুগুরু নীরদ গরজনে স্তব্ধ আধার ঘুমাইছে, 
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ কড়কড় বাজ ॥ 


যে-ফুল ঝরে সেই তো ঝরে, ফুল তো থাকে ফুটিতে ॥ 
বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায়, মাটি মেশায় মাটিতে ॥ 
গন্ধ দিলে হাসি দিলে, ফুরিয়ে গেল খেল! । 

ভালোবাসা দিয়ে গেল, তাই কি হেলাফেল| ॥ 


গীত-বিতান ১২৩ 
অনস্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভালাইয়া। 
গেছে দুখ, গেছে সুখ, গেছে আশা! ফুরাইয়! ॥ 
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমর! ছু-জনে যাত্রী, 
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিখিদিক হারাইয়! ॥ 
জলধি রয়েছে স্থির, ধৃ-ধূ করে সিন্ধুতীর, 
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শুণ্ে মিশাইয়| | 
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ, 
রজনী আসিছে ঘিরে ছুই বাহু প্রসারিয়া ॥ 





আয় তবে সহচরি, 

হাতে হাতে ধরি+ ধরি! 

নাচিবি ঘিরি” ঘিরি? 
গাহিবি গান। 

আন তবে বাণা, 

সপ্তম স্থরে বাধ তবে তান। 

পাশরিব ভাবনা 

পাশরিব যাতন।, 

রাখিব প্রমোদে ভরি, 
মনপ্রাণ দিবানিশি । 
আন তবে বীণা, 

সপ্তম স্বরে বাধ তবে তান। 

ঢালো ঢালো শশধর 

ঢালো ঢালে জোছনা, 

সমীরণ বহে যা-রে 

ফুলে ফুলে চলি+ ঢলি?; 

উলমিত তটিনী,-_- 

উথলিত গীতরবে খুলে দে রে মনপ্রাণ ॥ 


ভগ 


১২১ 


(এ যে) 


গীত-বিতান 


আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই। 

পড়ে থাক! পিছে, ম'রে থাকা মিছে, 
বেঁচে ম'রে কী বা ফল, ভাই। 
আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই ॥ 

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়, 

দিন ক্ষণ চেয়ে থাক। কিছু নয়, 

সময় সময় ক'রে পাজি পুঁথি ধরে 
সময় কোথা পাবি, বল্‌ ভাই। 

আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই || 


অতীতের স্থৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি, 

গভীর ঘুমের আয়োজন, 
স্বপনের সুখ, সুখের ছলন। 

আর নাহি তাহে প্রয়োজন । 
ছুঃখ আছে কত, বিসষ্ন শত শত, 
জীবনের পথে সংগ্রাম দতত, 
চলিতে হইবে পুরুষের মতো! 

হৃদয়ে বহির। বল, ভাই । 

আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই ॥ 


দেখে যাত্রী যায়, জয়-গান গায়, 
রাজপথে গলাগলি, 

এ আনন্দন্বরে, কে রঃয়েছে ঘরে, 
কোণে করে দলাদলি। 

বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়, 

মহাবেগবান্‌ মানব-হৃদয়, 

যার! বসে আছে তা'রা বড়ে নয়, 
ছাঁড়ে৷ ছাড়ে! মিছে ছল্‌, ভাই । 

আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই ॥ 


গীত-বিতান ১২৫ 


পিছায়ে যে আছে তা'রে ডেকে নাও, 
নিয়ে যাও সাথে করে 

কেহ নাঠি আসে, একা চ"লে যাও 
মহত্বের পথ ধ'রে । 

পিছু হ'তে ডাকে মায়ার কাদন, 

ছিড়ে চ'লে যাও মোহের বাধন, 

সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন-_ 
মিছে নয়নের জল, ভাই । 

আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই ॥ 


চিরদিন আছি ভিখারীর মতো 
জগতের পথ-পাশে, 
যার! চ'লে যায়, কপা-চক্ষে চায়, 
পদখৃল। উড়ে আসে। 
ধুলিশয্যা ছাড়ি” উঠ উঠ সবে, 
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে, 
ত1 যদি না পারো, চেয়ে দেখে! তবে 
ওই আছে রসাতল, ভাই। 
আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই ।। 


তোমারি তরে মা, সপিনু দেহ 
তোমারি তরে ম।, সপিন্ধু প্রাণ, 
তোমারি শোকে এ আখি বরষিবে, 
এ বীণ। তোমারি গাহিবে গান। 
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল তোমারি কাণ্য সাধিবে, 
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন তোমারি পাশ নাশিবে। 


১২৬ গ্ীত-বিতান 


যদিও জননী, যদিও আমার 
এ কীণায় কিছু নাহিক বল, 
কী জানি যদি মা, একটি সন্তান 
জাগি” ওঠে শুনি এ বীণ। তান । 


আনন্বধ্বনি জাগাও গগনে | 
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়।, 
বলো, উঠ উঠ সঘনে, গভীর নিত্রা-মগনে ॥ 
দেখে তিমির রজনী যায় ওই, 
হাসে উষা নব জ্যোতিশ্ময়ী, 
নব আনন্দে, নব জীবনে, 
ফুল্ত কুস্থমে, মধুর পবনে, বিহগ-কলকুজনে ॥ 
হেরো, আশার আলোকে জাগে শুকতার। উদয়-অচল পথে, 
কিরণ-কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ-রথে । 
চলো! যাই কাজে, মানব-সমাজে, 
চলে! বাহিরিয়া জগতের মাঝে, 
থেকে না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে । 
যায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস, কুহক মোহ যায়। 
এ দূর হয় শোক সংশয় ছুঃখ স্বপন প্রায়। 
ফেলো! জীর্ণ চীর, পরো নব সাজ, 
আরম্ভ করে| জীবনের কাজ, 
সরল সবল আনন্দ মনে, অমল অটল জীবনে ॥ 


গীত-বিতাঁন ১২৭ 


আমায় “বালো না গাহিতে বোলো ন।! 
একি শুধু হাসি খেল” প্রমোদের মেলা, 
গুধু মিছে কথা, ছলন। ॥ 
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস, 
কলক্কের কথ।, দরিদ্রের আশ, 
এ যে বুকফাট! ছুখে গুমরিছে বুকে; 
গভীর মরম-বেদন] ! 
একি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, 
শুধু মিছে কথা, ছলনা | 
এসেছি কি হেথা ধশের কাঙালী 
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি, 
মিছে কথা কঃয়ে, মিছে যশ ল'ষে, 
মিছে কাজে নিশি যাপনা। 
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ, 
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ, 
কাতরে কাদিবে, মায়ের পায়ে দিবে 
সকল প্রাণেব কামনা । 
একি শুধু হাসি খেল প্রমোদের মেলা, 
শুধু মিছে কথা, ছলনা ॥ 


১২৮ 


গীত-বিতান 


এ কী এ সুন্দর শো)! কীমুখ হেরি এ? 
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ, 
প্রেম-উৎ্স উলিল আজি । 

বলে। হে প্রেমময়, হৃদয়ের স্বামী, 

কী ধন তোমারে দ্রিব উপহার ? 

হৃদয় প্রাণ লহে। লে? তুমি, কী বলিব, 

যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ ॥ 


পারার? ননদ উিতারাহা জী 


তোমারেই করিয়াছি জীবনের প্রুবতারা। 

এ সমুদ্রে আর কভু হবো নাকো পথহার1। 
যেথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো, 
আকুল নয়ন জলে ঢালো গে! কিরণধারা | 

তব মুখ সদ! মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে 

তিলেক অন্তর হ'লে ন| হেরি কুল-কিনারা। 
কখনে। বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি। 
অমনি ও মুখ হেরি” সরষে সে হয় সারা ॥ 


অনিমেষ আখি সেই কে দেখেছে । 
যে-আধি জগত পানে চেয়ে রয়েছে ॥ 
রবি শশী গ্রহ তারা হয় না কে দিশেহারা, 
সেই আখি 'পরে তা'রা আখি রেখেছে | 
তরাসে আধারে কেন কাদিয়! বেড়াই, 
হাদয়আকাশ পানে কেন না তাকাই । 
ফ্রব-জ্যাতি সে-নয়ন জাগে সেথা অনুক্ষণ, 
ংলারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে ॥ 


তাই 


১৭ 


গীত-বিতান ১২৯ 


আজি শুভদিনে পিতার ভবনে 
অমৃত সদনে চলো যাই। 
চলে! চলো, ভাই । 
ন। জানি সেথ। কত সখ মিপিবে 
আনন্দের নিকেতনে, 
চলে চলো, ভাই । 
মহোৎ্সবে ত্রিভূবন ম।তিল, 
কী আনন্দ উ্লিল ; 
চলে! চলো? ভাই। 
দ্েবলোকে উঠিয়াছে জয়গান 
গাহে। সবে একতান, 
বলো সবে জয় জয়। 


আধার পজনী পোহাল, জগৎ পূরিল পুলকে, 
বিমল প্রভাত-কিরণে মিলিল ছ্যালোক ভূলোকে ॥ 
জগত নয়ন তুলিয়া হৃদয়-ছুয়ার খুলিয়। 

হেরিছে হৃদয়নাথেরে আপন হদয়-আলোকে ॥ 
প্রেমমুখহামি তাহারি পড়িছে ধরার আননে, 

কুম্থম বিকশি” উঠিছে, সমীর বহিছে কাননে । 
স্ধীরে আধার টুটিছে, দশদিক ফুটে উঠিছে, 
জননীর কোলে যেন রে জাগিছে বালিকা বালকে ॥ 
জগৎ যেদিকে চাহিছে, সেদিকে দেখিস চাহিয়া, 
হেরি” সে-অসীম মাধুরী হৃদয় উঠিছে গাহিয়া। 
নবীন আলোকে ভাতিছে, নবীন আশায় মাতিছে, 
নবীন জীবন লভিয়া জয় জয় উঠে ভ্রিলোকে ! 





আমার 


হাদয়ে 
তার! 


গীত-বিতান 


আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, 
দিবস কাটে বৃথায় হে- 
আমি যেতে চাই তব পথ পানে, 
কত বাধা পায় পায় হে॥ 
চারিদিকে হেরো৷ ঘিরিছে কার। 
শত বাধনে জড়ায় হেঃ- 
আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো 
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে ॥ 
দাও ভেঙে দাও এ ভবের স্থখ, 
কাজ নেই এ খেলায় হে-_ 
আমি ভুলে থাকি যত্ত অবোধের মতো 
বেলা বহে তত যায় হে॥ 
হানো। তব বাজ হাদয়-গহনে, 
দুখানল জ্বালে৷ তায় হে-- 
নয়নের জলে ভানায়ে আমারে, 
সে জল দাও মুছায়ে হে। 
শূন্য ক'রে দাও হাদয় আমার, 
আসন পাতে সেথায় হে, 
তুমি এসো এসো, নীথ হ'য়ে বসো, 
ভূলোনা আর আমায় হে ॥ 


০০০০ 


হৃদয়-সমুদ্র-তীরে কে তুমি দাড়ায়ে। 
কাতর পরাণ ধায় বাহু বাঁড়ায়ে ॥ 
উলে তরঙ্গ চরণ পরশের তরে, 
চরণ-কিরণ ল"য়ে কাড়াকাড়ি করে। 
মেতেছে হৃদয় আমার ধৈরজ ন! মানে, 
তোমারে ঘেরিতে চায় নাচে সঘনে । 


গীত-বিতান ১৩১ 


সথ, এঁখেনেতে থাকো তুমি যেয়ো না চলে. 
অজি হৃদপ্-সাগরের বাধ ভাঙি সবলে । 

কোথা হ'তে আজি প্রেমের পবন ছুটেছে, 
আমার হৃদয়ে তরঙ্গ কত নেচে উঠেছে। 

তুমি দাড়াও তুমি বেয়ে! না 
আমার হৃদয়ে তরঙ্গ আজি নেচে উঠেছে ॥ 


এ কী সুগন্ধ হিল্লোল বহিল, 

আজি প্রভাতে, জগত মাতিল তায়। 
হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি 

পাগল প্রায় ॥ 

বরণ বরণ পুষ্পরাজি হৃদয় খুলিয়াছে আজি । 
সেই স্থরভি-স্থধ! করিছে পান, 

পৃরিয়া প্রাণ, সে-সুধা করিছে দান, 
সে-স্ুধা অনিলে উলি” যায় ॥ 


এখনে । আধার রয়েছে, হে নাথ, 

এ প্রাণ দীন মলিন, চিত অধীর, 
সব শুন্যময় । 

চারিদিকে চাহি পথ নাহি নাহি, 

শান্তি কোথা, কোখ। আলয়। 

কোথ! তাপহারী পিপাসার বারি-- 
হৃদয়ের চিরআশ্রয় ॥ 


(সিল ও অজ 


গীত-বিতান 


এ পরবাসে র'ৰে কেহায়। 

কে র'বে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে । 

হেথ। কে বাঁখিবে দুখ ভয় সঙ্কটে 

তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে, হায়রে । 


এ মোহ আবরণ খুলে দাও, দাও হে । 
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি” 
চাও হদয়মাঝে চাও হে ॥ 


এসেছে সকলে কত আশে, দেখো! চেয়ে 
হে প্রাণেশ, ডাকে সবে এ তোমারে । 
এসে! হে মাঝে এসে, কাছে এসে। 

তোমায় ঘিরিব চারিধারে । 
উৎসবে মাতিব হে তোমায় লঃয়ে, 
ডুবিব আনন্দ-পারাবারে ॥ 


ওঠ ওঠে। রে- বিফলে প্রভাত বহে যায়-যে। 
মেলে। আখি, জাগে। জাগো, থেকো ন! বরে অচেতন ॥ 
সকলেই তার কাজে ধাইল জগত মাঝে, 

জাগিল প্রভাত-বাযু, 

ভানু ধাইল আকাশ-পথে ॥ 


গীত-বিতান ১৩৩ 


একে একে নাম ধ'রে ডাকিছেন বুঝি প্রভৃ-- 
একে একে ফুলগুলি তাই 
ফুটিয়। উঠিছে বনে । 

শুন সে আহ্বান-বাণী-_চাহো। সেই মুখপানে-- 
তাহার আশিস্‌ লঃয়ে 
চলো রে যাই সবে তার কাজে ॥ 


কী করিলি মোহের ছলনে। 

গৃহ তেয়াগিয়। প্রবাসে ভ্রমিলি, 
পথ হারাইলি গহনে ॥ 

(&) সময় চ'লে গেল, আধার হ'য়ে এলো, 
মেঘ ছাইল গগনে । 

শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না, 
বিধিছে কণ্টক চরণে ॥ 

গুহে ফিরে যেতে প্রাণ কাদিছে, 
এখন ফিরিব কেমনে । 

পথ ব'লে দাও, পথ বলে দাও, 
কে জানে কারে ডাকি সঘনে। 

বন্ধু যাহার! ছিল, সকলে চ'লে গেল, 
কে আর রহিল এ বনে। 

( ওরে ) জগত-সখা আছে, যা €র তার কাছে, 
বেলা-যে যায় মিছে রোদনে। 

দাড়ায়ে গৃহ-দ্বারে জননী ডাকিছে, 
আয় রে ধরি তার চরণে, 

পথের ধুলি লেগে অন্ধ আখি মোর, 
মায়েরে দেখেও দেখিলিনে । 


১৩৪ 


গীত-বিতান 


কোথ। গে। কোথা তুমি, জননী, কোথা তুমি, 
ডাকিছ কোথা হ'তে এ জনে। 

হাতে ধরিয়ে সাথে লয়ে চলো, 
তোমার অমুত-ভবনে ॥ 


কেরে ওই ডাকিছে, 
সেহের রব উঠিছে জগতে জগতে__ 
তোর! আয়, আয়, আয়, আয়। 
তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গাহে 
প্রভাতে, সেস্থধাস্থর প্রচারে। 
বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে, 
শোককাতর আকুল কেন আজি। 
কেন নিবানন্দ, চলো সবে যাই-_- 
পূর্ণ হবে আশা ॥ 


চ'লেছে তরণী প্রসাদ পৰনে, 

কে যাবে এসে। হে শান্তিভবনে। 
এ ভব সংসারে ঘিরেছে আধারে 
কেন রে বসে হেথা মান মুখ! 
প্রাণের বাসন! হেথায় পূরে ন।, 
হেথায় কোথা প্রেম কোথায় স্থখ। 
এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল, 
এ ছুখ শোকানল দূরে যাক, 

সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে 
চল্রে শুনে চলি তাঁর ডাক, 


গীত-বিতান ১৩৫ 


বিষয় ভাবন1 লইয়া যাবো না, 
তুচ্ছ সুখ ছুখ পড়ে থাক। 

ভবের নিশীখিনী দ্িরিবে ঘনঘোরে 
তখন কার মুখ চাহিবে | 

সাধের ধনজন দিয়ে বিসজ্জন, 
কিসের আশে প্রাণ রাখিবে । 


ডুবি অমৃত-পাথারে,_- 
যাই ভূলে চরাচর, 
মিলায় রবি শশী। 
নাহি দেশ, নাহি কাল, নাহি হেরি সীমা, 
প্রেমমূরতি হৃদয়ে জাগে, আনন্দ নাহি ধরে ॥ 


ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে । 
ডাঁকিতে এসেছি তাই, চল ত্বরা ক'রে ॥ 
তাপিত-হদয় যার] মুছিবি নয়ন ধারা, 

ঘুচিবে বিরহ-তাপ কতদিন পরে | 

আজি এ আকাশমাঝে, কী অম্বত বীণা বাজে 
পুলকে জগৎ আজি কী মধু শোভায় সাজে । 
আমি এ মধুর ভবে মধুর মিলন হবে, 

তাহার সে গ্রেমমুখ জেগেছে অন্তরে ॥ 





১৯৩৬ 


গীত-বিতান 


তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম, 
ধন্য তোমার জগত-রচনা ॥ 
এ কী অমৃতরসে চন্দ্র বিকাশিলে, 
এ সমীরণ পুরিলে প্রাণ-হিল্লোলে ॥ 
এ কী প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে, 
কুস্থমবন ছাইলে শ্যাম পল্লবে ॥ 
এ কী গভীর বাণী শিখালে সাগরে, 
কী মধুগীতি তুলিলে নদী-কল্লোলে। 
এ কী ঢালিছ স্থধ! মানব-হৃদয়ে 
তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে। 





তুমি ছেড়ে ছিলে ভূলে ছিলে ব'লে 
হেরো গো! কী দশা হয়েছে। 

মলিন বদন, মলিন হৃদয়, 

শোকে প্রাণ ডুবে রায়েছে। 

বিরহীর বেশে এসেছি হেথায়, 
জানাতে বিরহ-বেদন। । 

দরশন নেবো, তবে চ'লে যাবো, 
অনেক দিনের বাসন! 

নাথ নাথ ব'লে ডাকিব তোমারে, 
চাহিব হৃদয়ে রাখিতে ; 

কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে 
আর কি পারিবে থাকিতে ? 

ও অমৃতব্ূপ দেখিব যখন 
মুছিব নয়ন-বারি হে; 

আর উঠিব না, পড়িয়৷ রহিব 
চরপতলে তোমারি হে ॥ 





গীত-বিতান ১৩৭ 


তোমায়, যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে। 
প্রেম-কুস্থমের মধু-সৌরভে-_ 

নাথ, ভোমারে ভূলাবো হে। 

তোমার প্রেমে, সখা, সাজিব স্ন্দর, 
হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে। 
আপনি আসিবে, কেমনে ছাঁড়িবে আর, 
মধুর হাসি বিকাশি” র'বে হৃদয়াকাশে ॥ 


(তাহারে ) আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বনে চরণ, 
আসীন সেই বিশ্বশরণ তার জগত মন্দিরে ॥ 

অনাদি কাল অনন্ত গগন সেই অসীমমহিম1-মগন, 

তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দরে ॥ 

হাতে ল'য়ে ছয় ধতুর ডালি পায়ে দেয় ধরা কুস্থম ঢালি?, 
কতই বরণ কতই গন্ধ, কত গীত কত ছন্দ রে॥ 

বিহগ-গীত গগন ছায়, জলদ গায় জলধি গায়, 

মহা পবন হরষে ধায় গাহে গিরিকন্দরে | 

কত কত শত ভকতপ্রাণ হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান, 
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টটিছে মোহবন্ধ রে ॥ 


তাহার আনন্দধার। জগতে যেতেছে বয়ে, 

এসো সবে নরনারী আপন হৃদয় লঃয়ে। 

সে-আনন্দে উপবন, বিকশিত অসুক্ষণ, 

সে-আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারত। কঃয়ে ॥ 
১৮ 


১৩৮ গীত-বিতান 


চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়, 
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়। 
সে-আনন্দরস পানে চির প্রেম জাগে প্রাণে, 
দহে না সংসার-ভাপ সংসার মাঝারে রয়ে ॥ 


ছুথ দিয়েছে, দিয়েছে ক্ষতি নাই, 

কেন গো একেলা ফেলে রাখো ? 

ডেকে নিলে, ছিল যার! কাছে, 

তুমি তবে কাছে কাছে থাকো | 

প্রাণ কারে! সাড়। নাহি পায়, 

রবি শশী দেখ নাহি যাঁয়, 

এ পথে চলে যে অসহায়-_ 

তা”রে তুমি ডাকো, প্রভূ, ডাকো ॥ 
ংসারের আলো নিভাইলে, 

বিষাদের আধার ঘনায়, 

দেখাও তোমার বাতায়নে 

চির-আলেো। জলিছে কোথায় । 

শুষ্ধ নির্ঝরের ধারে রই, 

পিপাসিত প্রাণ কাদে ওই, 

অসীম প্রেমের উৎস কই, 

আমারে তৃষিত রেখো না কো॥ 


দুয়ারে বসে আছি, প্রত, সার! বেলা, 
নয়নে বহে অশ্রবারি। 


গীত-বিতান ১৩১ 


ংসারে কী আছে হে হৃদয় না পুরে 
' প্রাণের বাসন! প্রাণে লঃয়ে, 
ফিরেছি হেথ! দ্বারে দ্বারে । 
সকল ফেলি আমি এসেছি এখানে, 
বিমুখ হ'য়ে না দীনহীনে, 
যাকরে। হে রবেো পড়ে ॥ 


বরিষ ধর।-মাঝে শান্তির বারি। 
শুফ হৃদয় লয়ে আছে দাড়াইয়ে 
উদ্ধমুখে নরনারী ॥ 
ন। থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ, 
না থাকে শোক পরিতাপ। 
হৃদয় বিমল হোক্‌, প্রাণ সবল হোক্‌, 
বিদ্ব দাও অপসারি” ॥ 
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, 
কেন এ মান অভিমান । 
বিতরে। বিতরে প্রেম পাষাণ-হৃদয়ে, 
জয় জয় হোক তোমারি ॥ 


বড়ে। আশ। ক'রে এসেছি গে কাছে ডেকে লও, 
ফিরায়ে! না! জননী । 

দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তা"রে রাখিবে জানি গো, 

আর আমি-ঘে কিছু চাহিনে চরণতলে বসে থাকিব, 

আর আমি-যে কিছু চাহিনে জননী ব'লে শুধু ডাকিব। 


১৪০ গীত-বিতান 


তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা, 
কেদে কেদে কোথা বেড়াবো । 
এ-যে হেরি তমস-ঘন-ঘোর। গহন রজনী । 


(৬ যাপিক 


বেধেছে! প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময় । 
তব প্রেম লাগি" দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল হৃদয় ॥ 
তব প্রেমে ক্রম হাসে; 
তব প্রেমে চাদ বিকাশে, 
প্রেম হাসি তব উষ! নব নব, 
প্রেম-নিমগন নিখিল নীরব, 
তব প্রেম তরে ফিরে হা হা ক'রে উদ্দাসী মলয় ॥ 
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে ন। সংসারে, 
ভূলেছে তোমার রূপে নয়ন আমারি। 
জলে স্থলে গগনতলে 
তব স্থধাবাণী সতত উথলে, 
শুনিয়৷ পরাণ শান্তি না মানে, 
আকুল হৃদয় খোজে বিশ্বময় ও প্রেম আলয় ॥ 


মাঝে ম্বাঝে তব দেখা পাই, 
চির দ্রিন কেন পাই না। 
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, 
ভোমারে দেখিতে দেয় না। 
ক্ষণিক আলোকে আবির পলকে 
তোমায় যবে পাই দেখিতে, 


গীত-বিতান ১৪১ 


হারাই হারাই সদা হয় ভয়, 
হারাইয়া ফেলি চকিতে । 
কী করিলে বলো পাইব তোমারে; 
রাখিব আ্াখিতে আখিতে। 
এত প্রেম আমি কোথা পাবো নাথ, 
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে । 
আর কারে পানে চাহিব না আর, 
করিব হে আমি প্রাণপণ; 
তুমি যদ্দি বলো এখনি করিব 
বিষয়-বাঁসনা বিসজ্জন। 


শুভ্র আসনে বিরাজ অরুণ-ছটামাঝে, 
নীলাম্বরে ধরণী-*পরে 

কিবা মহিমা! তব বিকাশিল। 
দীপ ভূর্ধ্য তব মুকুটোপরি, 

চরণে কোটি তারা মিলাইল, 
আলোকে প্রেমে আনন্দে 

সকল জগত বিভাসিল ॥ 


সকাতরে ওই ফাদিছে সকলে, 
শোনো শোনো পিতা । 
কহে! কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে 


মঙ্গল বারতা ॥ 


১৪২ 


গীত-বিতান 


ক্ষুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাচিয়ে, 
সদাই ভাবনা- 

যা-কিছু পায় হারায়ে যায়, 
ন। মানে সাস্বনা ॥ 

সুখ-আশে  দিশে দিশে 
বেড়ায় কাতরে-_ 

মরীচিকা ধরিতে চায় 
এ মরু প্রান্তরে ॥ 

ফুরায় বেলা, ফুরায় খেল, 
সন্ধ্যা হ'য়ে আসে, 

কাদে তখন আপন মন, 
কাপে তরাসে॥ 

কী হবে গতি, বিশ্বপতি 
শাস্তি কোথ। আছে-- 

তোমারে দাও, আশ! পূরাও, 


তুমি এসে। কাছে॥ 


সংশয়-তিমির মাঝে ন। হেরি গতি হে। 
প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে ॥ 
বিপদে সম্পদে থেকো! না দূরে, 

সতত বিরাজ হৃদয়-পুরে 

তোম| বিনে অনাথ আমি অতি হে। 
মিছে আশা লয়ে সতত ভ্রান্ত, 
তাই প্রতিদিন হ'তেছি শ্রাস্ত, 

তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে-- 


গীত-বিতান ১৪৩ 


নিবারে। নিবারে। গ্রাণের ক্রন্দন, 
কাটে। হে কাটে। হে এ মানা-বন্ধন, 
রাখো রাখো চরণে এ মিনতি হে ॥ 


সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার, 

নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই। 
চৌদিকে বিষাদ-ঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে, 
তোমার আনন্দ-মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই। 
ফেলিয়া! শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায় 
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায় ;-- 
তবু সে-মৃত্যুর মাঝে অমৃত মূরতি রাজে, 
মৃত্যুশোক পরিহরি” ওই মুখ পানে চাই ॥ 


মারেন 


অনেক দিয়েছে৷ নাথ, 
আমার বাসনা তবু পূরিল না ॥ 
দীন দশ] ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না 
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না॥ 
দিয়েছে! জীবন মন, প্রাণপ্রিয় পরিজন, 
স্থধানসিগ্ধ সমীরণ) নীলকাস্ত অশ্বর, 
হামশোভ। ধরণী । 
এত যদি দিলে সথা, আরও দিতে হবে হে, 
তোমারে না পেলে আমি, ফিরিব ন1 ফিরিব ন1 ॥ 


১৪৪ গীত-বিতান 


অন্ধ জনে দেতে। আলো, মৃত জনে দেহে। প্রাণ । 
তুমি করুণামতসিম্কু করো করুণা-কণা দান! 

শুফ হৃদয় মম কঠিন পাষাণলম, 
প্রেম-সলিল-ধারে সিঞ্চহ শুফ নয়ান ॥ 
যে তোমাবে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাকো ডাকো 
তোম। হ'তে দুরে যে যায়, তারে তুমি রাখো বাখো। 
তুষিত যে জন ফিরে তব স্বধাসাগর-তীরে, 
জুডাও তাহারে ন্েেহ নীরে, স্থধা করাও হে পান ॥ 
তোমারে পেয়েছিম্-যে, কখন্‌ হারাঁনু অবহেলে, 
কখন্‌ ঘুমাইনু হে আবাধার হেবি আখি মেলে? । 
বিরহ জানাইব কায়, সাস্বনা কে দিবে হায়, 
বরষ বরষ চ'লে যায়, হেরিনি প্রেম-বয়ান,- 
দরশন দাও হে, দাও হে দাও, কাদে হৃদয় মিয়মাণ ॥ 


আজি বহিছে বসন্ত-পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে। 

কত আকুল প্র।ণ আঙ্জি গাহিছে গান, চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে ॥ 
জলে তোমার আলোক ছ্যুলোক ভূলোৌকে গগন উতৎ্নবপ্রাঙ্গণে-_ 
চিব-জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা, আখি পাইছে অন্ধ হে ॥ 

তব মধুর-মুখ-ভাতি-বিহসিত প্রেম-বিকশিত অন্তরে-_ 

কত ভকত ডাকিছে, “নাথ, যাচি দিবস রজনী তব সঙ্গ হে।৮ 

উঠে সজনে প্রান্তরে লোক লোকাস্তরে যশোগাথা কত ছন্দে হে, 

এঁ ভবশরণ, প্রভূ, অভয় পদ তব সুর মানব মুনি বন্দে হে। 


গীত-বিতান ১৪৫ 


আনন্দ রয়েছে জাগি" ভূবনে তোমার 
তুমি সদা নিকটে আছ বঃলে। 
স্তব্ধ অবাক নীলাম্বরে রবি শশী ভার।, 
গাথিছে হে শুভ্র কিরণমাল] ॥ 
বিশ্বপরিবার তোমার ফেরে স্থখে আকাশে, 
তোমার ক্রোড় প্রনারিত ব্যোমে ব্যোমে। 
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে, 
তব স্েহমুখপানে চাহি চিরদিন ॥ 


আমার য। আছে আমি সকল দিতে পার্রিণি তোমারে নাথ, 

আমার লাজ ভয় আমার মান অপমান স্থথ ছুখ ভাবনা) 
মাঝে রযেছে আবরণ কত শত কত মৃত 
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে ন। পাই, 
মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা । 
যাহা রেখেছি তাহে কী ্থখ, 
তাহে কেঁদে মরি তাহে ভেবে মরি! 

তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই কেন তা দিতে পারি না, 

আমার জগতের সব তোমারে দেবো, দিয়ে তোমারে নেবো বাসন। ॥ 


আমর! মিলেছি আজ মায়ের ডাকে । 
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক-দিন থাকে । 
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় ব'লে ওই ডেকেছে কে, 
নেই গভীর স্বরে উদ্দাম করে, আঁর কে'কারে ধ'রে রাখে। 
১৯ 


১৪৬ গীত-বিতান 


যেথায় থাকি যে যেখানে, বাধন অ।ছে প্রাণে গ্রাণে, 

প্রাণের টানে টেনে আনে সেই প্রাণের বেদন জানে না কে? 
মান অপমান গেছে ঘুচে”, নয়নের জল গেছে মুছে?, 

নধীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে । 
কত দিনের সাধন ফলে মিলেছি আজ দলে দলে, 

আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দ্রিয়ে আয় রে মাকে ॥ 


আমি দীন অতি দ্ীন-_ 
কেমনে শুধিব, নাথ হে, তব করুণ1-খণ | 
তব স্সেহ শত ধাবে ডুবাইছে সংসাবে, 
তাপিত হৃদয়মাঝে ঝবিছে নিশিদিন | 
হৃদয়ে যা আছে, দিব তব কাছে, 
তোমারি এ প্রেম দিব তোমাবে-__ 
চিরদিন তব কাজে বহিব জগত মাঝে, 
জীবন ক'বেছি তোমাঁব চবণতলে লীন ॥ 


আমায় ছ-জনায় মিলে? পথ দেখায় ব'লে, 
পদে পদে পথ ভুলি হে। 

নান! কথার ছলে নানান্‌ মুনি বলে, 
সংশয়ে তাই ছুলি হে ॥ 

তোমার কাছে যাবে৷ এই ছিল সাধ, 

তোমার বাণী শুনে; ঘুচাবে। প্রমাদ, 

কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ-- ' 
শত লোকের শত বুলি হে॥ 


গীত-বিতান ১৪৭ 


কাতর গ্রাণে আমি তোমায় যখন ষাচি 
আড়াল ক'রে সবাই ্াড়ায়ে কাছাকাছি, 
ধরণীর খুলে! তাই নিয়ে আছি, 
পাইনে চরণ-ধুলি হে। 
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়, 
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়, 
কারে সামালিব; এ কী হ'লো দায়, 
একা-যে অনেকগুলি হে ॥ 
আমায় এক করে! তোমার প্রেমে বেধে, 
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে, 
ধাধার মাঝে পড়ে কত মবি কেঁদে, 
চরণেতে লহে। তুলি? হে । 


একবাব তোরা ম। বলিয়া ডাক্‌, 
জগতজনের শ্রবণ জুডাক্‌। 
হিমাদ্ডরি-পাষাণ কেঁদে গলে যাক, 
মুখ তুলে আজি চাহো রে। 
দাড়া দেখি তোর। আত্মপর ভূলি?, 
হৃদয়ে হদয়ে ছুটুক্‌ বিজুলি, 
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি” 
নির্ভয়ে আজি গাহে। রে ॥ 


র্লিশ কোটি কে মা ঝলে ডাকিঙ্গে, 

রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে, 

বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে, 
দশ দিক্‌ স্থুখে ভাসিবে। 


১১৮ 


গীত-বিতান 


সেদিন প্রভাতে নৃতন তপন, 

নৃতন জীবন করিবে বপন, 

এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, 
আসিবে সেদিন আসিবে। 


আপনার মায়ে ম| ব'লে ডাকিলে, 
আপনার ভা"য়ে হৃদয়ে রাখিলে, 
সব পাপ তাপদুরেযায় চলে, 
পুণ্য প্রেমের বাতাসে। 
সেথায় বিরাজে দেব-আ শীর্ববাদ, 
ন। থাকে কলহ না থাকে বিবাদ, 
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ, 
বিমল প্রতিভ1 বিকাশে ॥ 


এত আনন্দধবনি উঠিল কোথায়, 
জগতপুরবাসী সবে কোথায় ধায়। 
কোন্‌ অমৃত ধনের পেয়েছে সন্ধান, 
কোন্‌ স্থধা করে পান। 
কোন্‌ আলোকে আধার দূরে যায় ॥ 


কী ভয় অভয় খামে, তুমি মহারাজা, 

ভয় যায় তব নামে। 
নিয়ে অযুত সহত্র লোক ধায় হে, 
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় ছে | 


গীত-বিতান ১৪৯ 


তব বলে করে! বলী যারে কপাময়, 
লোৌকভয় বিপদ মৃত্যুভয় দূর হয় তা'র। 
আশ। বিকাশে, সব বন্ধন ঘুচে, 

নিত্য অধুতরস পায় হে ॥ 


কেন বাণী তব নাহি শুনি, নাথ হে। 
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে, 
বিরহে তব কাটে দিনরাত হে॥ 
স্বপ্নদম মিলাবে যর্দি কেন গে দ্বিলে চেতনা, 
চকিতে শুধু দেখ| দিয়ে চির মরমবেদন। 
আপনপানে চাহি শুধু নয়ন-জলপাত হে ॥ 
পরশে তব জীবন নব সহ্‌স। যদি জাগিল, 
কেন জীবন বিফল করে| মরণ শরঘাত হে 
অহঞ্কীব চুর্ণ করো, প্রেমে মন পূর্ণ করো, 
হৃদয়»ন ভবণ করি? রাখে। তব সাথ হে ॥ 


কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ । 
নিশিদ্দিন অচেতন ধূলি-শয়ান। 
জাগিছে তার নিশীথ আকাণে, 
'জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান ॥ 

বিহগ গাহে বনে, ঘুটে ফুলবাশি, 
চন্দ্রমা হাসে হধাময় হাসি; 

তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে, 
কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান ॥ 


১৫০ 


শীত-বিতাম 
পাই জননীর অযাচিত সহ, 
ভাইভগিনী মিলি” মধুময় গেহ ; 


কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে, 
কেন করি তোমা হ'তে দূরে প্রয়াণ । 


গাঁও বীণ।, বীণ| গাও রে। 
অমৃত-মধুর তার প্রেম-গান 

মানব সবে শুনাও রে। 
মধুর তানে নীরস প্রাণে ' 

মধুর প্রেম জাগাও রে ॥ 
ব্যথিয়ো না কারে, ব্যখিতের তরে 

পাষাণ প্রাণ কাদাও রে। 
নিরাশেরে কহে! আশার কাহিনী, 

প্রাণে নব বল দাও বে, 
আনন্পময়ের আনন্দ-আলয় 

নব নব তানে ছাও রে। 
পড়ে থাকো! সদা বিভূর চরণে, 

আপনারে ভূলে যাও রে॥ 


চাহি না স্খে থাকিতে হে, 

হেয়ো, কত দীনজন কাদিছে ॥ 

কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে, 
জীবন-বন্ধন নিমেষে টুটিছে, 


গীত-বিতান ১৫১ 


কত ধুলিশায়ী জন, মলিন জীবন 
সরষে চাহে ঢাকিতে হে। 
শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ, 
শুনিতে ন| পাই তোমার বচন, 
হৃদয়বেদন করিতে মোচন 
কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে ॥ 
আশার অমুত ঢালি দাঁও প্রাণে, 
আশীর্বাদ করো আতুর সস্তানে) 
পথহারা জনে ডাকি? গৃহপানে, 
চরণে হবে রাখিতে হে । 
' প্রেম দাও, শোকে করিতে সাত্বন।, 
ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণ। 
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ, 
অশ্র-আকুল আখিতে হে ॥ 


চির দ্রিবস নব মাধুরী নব শোভা তব বিশ্বে 
নব কুস্থম-পল্লব নব গীত নব আনন্দ । 

নব জ্যোতি ধিভামিত, নব প্রাণ বিকাশিত, 
নব প্রীতি-প্রবাঁহ হিললোলে ॥ 

চারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য 

তব প্রেম-নয়ন-ছট1। 

হৃদয়ন্বামী তুমি চির প্রবীণ 

তুমি চির নবীন, চির মঙ্গল, চির সুন্দর ॥ 


পতিত ভু নে 


১1২ 


গীত-বিতান 


ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে তাপ-হরণ ন্েহ-কোলে । 
নয়ন সলিলে ফুটেছে হাঁসি, 

ডাক শুনে সবে ছুটে চলে, তাপ-হরণ স্েহ-কোলে। 

ফিরিছে যার পথে পথে, ভিক্ষ। মাগিছে দ্বারে ছাবে 
শুনেছে তাহার! তব করুণ।, 

ছুখী জনে তুমি নেবে তুলে, তাপ হরণ স্নেহ-কোলে ॥ 


ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভূ, আসিস তব পাশে। 
আখি যুটিপ চাহি” উঠিল চরণ-দরশ আশে ॥ 
খুলিল ঘর, তিমিরভার দুর হইল ত্রাসে। 
হেরিপ পথ বিশ্বজগত ধাইল নিজ বাসে ॥ 
বিমল কিরণ প্রেম-আতখি সুন্দর পরক।শে । 
নিখিল তায় অভয় পার, সকল জগত হাসে ॥ 
কানন সব ফুল্ল আজি, সৌরভ তব ভাসে । 

মুগ্ধ হৃদয় মত্ত মধুপ প্রেম-ঝুক্থম-বাসে ॥ 

উজ্জ্বল যত ভকত-হদয়, মোহ-তিমির নাশে। 
দাও নাথ, প্রেষ-অমৃত বঞ্চিত তব দাসে॥ 


তুমি জাগিছ কে। 
তব আখিজ্যোতি ভেদ ক'রে সধন গহন 
তিমির রাতি। 
চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়নে, 
ংশয়চপল প্রাণ কম্পিত ত্রাসে। 


৫ 


গীত-বিতান ১৫৩ 


কোথ। লুকাবে! তোম] হ'তে স্বামী, 
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ জানিছ, 
প্রভূ, ক্ষমা করো হে। 
তব পদপ্রাস্তে বসি একান্তে দাও ফকাদিতে আমায়, 
আর কোথায় যাই? 





তৃ্ি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার । 

তুমি সখ, তুমি শাস্তি, তুমি হে অমৃত-পাথার। 
তুমিই তো৷ আনন্দ-লোক, জুড়াও প্রাণ নাশ? শোক, 
তাপ-হরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার ॥ 


তোম! লাগি”, নাথ, জাগি জাগি হে, 
স্থখ নাই জীবনে তোমা বিনা । 
সকলে চলে যায় ফেলে, চিরশরণ হে, 
তুমি কাছে থাকে! স্থখে দুখে, নাথ, 
পাপে তাপে আর কেহ নাহি ॥ 


রাবার _ রাজার বি 


তোমারে জানিনে হে তবু মন তোমাতে ধায়। 
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায় ॥ 
অসীম সৌন্দধ্য তব কে ক'রেছে অনুভব হে, 

সে মাধুরী চির নব, 
আমি না জেনে প্রাণ সপেছি তোমায় ॥ 


১৫৪ গীত-বিতান 


তুমি জ্যোতির জ্যোতি আমি অন্ধ আধারে, 
তুমি মুক্ত মহীয়ান্‌, আমি মগ্ন পাথারে; 

তুমি অন্তহীন, আমি ক্ষুদ্র দীন, 

কী অপূর্ব মিলন তোমায় আমার ॥ 


তোমার কথ। হেথা কেহ তো বলে না, 
করে শুধু মিছে কোলাহল । 
্ধাসাগরের তীরেতে বসিয়া 
পান করে শুধু হলাহল ॥ 
আপনি কেটেছে আপনার মূল, 
না জানে সাতার, নাহি পায় কুল, 
শোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে, 
করে দিবানিশি টলমল ॥ 
আমি কোথ!। যাবো, কাহারে শুধাবো, 
নিয়ে যায় সবে টানিয়!। 
একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে 
অকুল পাথারে আনিয়া । 
সুহৃদের তরে চাই চারি ধারে, 
আখি করিতেছে ছলছল; 
আপনার ভারে মরি-যে আপনি, 
কাপিছে হৃদয় হীন-বল ॥ 


পা অনার 


তোমার দেখা পাবো বলে এসেছি-যে সথ। ! 
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকা ইয়ে, 
তব গোপন বিজন গৃহে লঃয়ে যাও । 


গীভ-বিতার্ন ১৫৫ 


দেহো৷ গো সরায়ে তপন তারকা, 
আবরণ সব দূর করো হে, মোচন করে! তিমির | 
জগত আড়ালে থেকো না বিরলে, 

লুকায়ো না আপনারি মহিমা-মাঝে, 

তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও ॥ 


তোমারি মধুর রূপে ভ'রেছে ভুবন, 
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন। 
তরুণ অরুণ নবীন ভাঁতি, 
পূণিমা-প্রসন্ন রাঁতি, 
বূপ-রাশি-বিকশিত-তন্ক কুস্থমবন । 
তোম] পানে চাহি সকলে, সুন্দর, 
রূপ হেরি” আকুল অন্তর, 
তোমারে ঘেরিয়! ফিরে নিরস্তর, 
তোমার প্রেম চাহি? । 
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে, 
গগন পূর্ণ প্রেম-গানে, 
তোমার চরণ ক'রেছে বরণ নিখিল জন ॥ 


তার? তাঁর” হরি, দীন জনে । 
ডাকে! তোমার পথে করুণাময়, 
পৃজন-সাধন-হীন জনে ॥ 
অকুল সাগরে ন। হেরি ত্রাণ, 
পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ, 


২৫৬ 


গীত-বিতীরন 
মরণ-মাঝারে শরণ দা হে, 
রাখে। এ দুর্বল ক্ষীণ জনে ॥ 
ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো,, 
বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো। 
পথ নাহি প্রভু, পাথেয় নাহি, 
ডাকি তোমারে প্রাণপণে । 
দিকৃহারা সদা মরি-থে ঘুরে, 
যাই তোম। হ'তে দুর স্বরে, 
পথ হারাই রসাতল-পুরে, 
অন্ধ এ লোচন মোহ্‌-ঘনে ॥ 


দীর্ঘ জীবন পথ, কত ছুঃখ তাপ, কত শোক দহন-_ 


গেয়ে চলি তবু তার করুণার গান । 


খুলে রেখেছেন তার অমুত ভবন দ্বার 
শ্রাস্তি ঘুচিবে অশ্র' মুছিবে এ পথের হবে অবসান । 
অনন্তের পানে চাহি আনন্দের গান গাহি 


ক্ষুত্র শোক তাপ নাহি নাছি রে_ 


অনস্ত আলয় যার কিসের ভাবন1 তা*র 


নিমেষের তুচ্ছ ভারে হবে৷ না! রে অজিয়মাণ ॥ 


দুখের কথা তোমায় বলিব না, ছুখ 
ভুলেছি ও কর-পরশে। 

ষা-কিছু দিয়েছো, তাই পেয়ে, নাথ, 
স্থথে আছি, আছি হরষে ॥ 


গীত-বিতান ১৫ 


আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব, 
হেথা আমি আছি, এ কী ন্েহ তব; 
তোমার চন্দ্রমা, তোমার তপন 
মধুর কিরণ বরষে। 
কত নব হাসি ফুটে ফুল-বনে, 
প্রতিদিন নব প্রভাতে । 
প্রতিনিশি কত গ্রহ কত তারা 
তোমার নীরব সভাতে ; 
জননীর ন্েেহ, ্থহৃদের প্রীতি, 
শত-ধারে স্থধা ঢালে নিতি নিতি, 
জগতের প্রেম, মধুর মাধুন্বী, 
ডুবায় অমুত-সরসে | 
ক্ুত্র মোরা তবু ন। জানি মরণ 
দিয়েছে! তোমার অভয় শরণ, 
শোক তাপ সব হয় হে হরণ 
তোমার চরণ দরশে। 
প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালোরাসা, 
প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা, 
পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা 
নব নব নব বরষে ॥ 


দেবাদিদেব মহাদেব । 

অসীম সম্পদ অসীম মহিম।। 
মহাসভ। তব অনস্ত আকাশে, 
কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে॥ 





১৫৮ 


গীত-বিভান 


নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে 
রয়েছে! নয়নে নয়নে । 
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, 
হৃদয়ে রয়েছো গোপনে । 
বাসনার বশে মন অবিরত 
ধায় দশদিশে পাগলের মতো, 
স্থির স্বাখি তুমি মরমে সতত, 
জাগিছ শয়নে স্বপনে | 
সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ 
তুমি আছ তা'র, আছে তব নেই, 
নিরাশ্রয় জন, পথ যার গে, 
সেও আছে তব ভবনে । 
তুমি ছাড় কেহ সাথী নাহি আব, 
সমুখে অনস্ত জীবন বিস্তার, 
কাল-পারাবার করিতেছ পার, 
কেহ নাহি জানে কেমনে । 
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি, 
তুমি প্রাণময়, তাই আমি বাচি, 
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি, 
যত জানি ততজানি নে। 
জানি আমি তোমায় পাবে। নিরন্তর 
লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর, 
তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই, 
কোনে বাঁধ! নাই ভুবনে ॥ 


গীত-বিতান ১৫৯ 


নিশিদিন চাহ” রে তার পানে। 
বিকশিবে প্রাণ তার গুণগানে । 
হেরো রে অন্তবে সে-মুখ স্বন্দর 
ভোলো ছুঃখ তার প্রেম-মধু-গানে | 


০ পল 


নিকটে দেখিব তোমারে বাসন! করেছি মনে। 

চাহিব না হে চাঁহব না হে দূর দূরাস্তর গগনে। 

দেখিব তোমারে গৃহ মাঝারে, জননীনেহে ভ্রাতৃপ্রেমে, 
শত সহস্্ মঙ্গলবদ্ধনে | 

হেরিব উত্নব মাঝে, মঙ্গল কাজে, 
প্রতিদিন হেরিব জীবনে । 
হেরিব উজ্জল বিমল মুদ্তি তব শোকে ছুঃখে মরণে, 

হেরিব সজনে নর-নারী মুখে, হেরিব বিজনে বিরলে হে, 

গভীর অস্তর-আসনে ॥ 


০০ 


পেয়েছি সন্ধান তব অন্তধামী, 
অন্তরে দেখেছি তোমারে । 
চকিতে চপল আলোকে, হাদয়-শতদল মাঝে, 
হেরি এ কী অপরূপ রূপ। 
কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে দ্বারে ছারে 
মাতিয়া কলরবে; 
সহস| কোলাহল মাঝে শুনেছি তব আহ্বান, 
নিভৃত হৃদয়মাঝে 
মধুর গভীর শাস্তবাণী ॥ 


০ এ 


১৬৩ 


গীত-বিতান 


পেয়েছি অভয়-পদ আর ভয় কারে, 
আনন্দে চলেছি ভব্পারাবধার-পারে | 


মধুর শীতল ছায় শোক তাপ দুরে যায়, 


করুণা-করণ তাঁর অরুণ বিকাশে । 
জীবনে মরণে আর কতু না ছাড়িব তারে। 


 সআারারা০০০৮*-০ডাাটে 


প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুমগন্ধে 
বিইলম গীত-ছন্দে তোমার আভাস পাই ॥ 
জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতি দিন নব জীবনে, 

অগাধ শূন্য পৃরে কিরণে, 

খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে 
বিরল আসনে বলি' তুমি সব দেখিছ চাহি? ॥ 
চারিদিকে করে খেলা বরণ-কিরণ-জীবন-মেলা, 

কোথ। তুমি অস্তরালে। 

অস্ত কোথায়, অস্ত কোথায়, 

অস্ত তোমার নাহি নাহি ॥ 


পপ সপ 


ফিরে। না ফিরে! ন। আজি, এসেছো ছুয়ারে, 
শুন্য হাতে কোথা যাও শুন্য সংসারে । 

আজ তারে যাও দেখে, হৃদয়ে আনো গো ডেকে, 
অমৃত ভরিয়! লও মরম মাঝারে । 

শু প্রাণ শুফ রেখে কার পানে চাও-- 

শুন্য ছুটে! কথা শুনে কোথ! চলে যাও। 
তোমার কথ। তারে ক'য়ে তার কথ। যাও ল"য়ে 
চ'লে যাও তার কাছে রেখে আপনারে ॥ 





গীত-বিতাদ ১৬১ 


বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাঁণী। 

কবে বাহির হইব জগতে, মম জীবন ধন্য মানি? ॥ 
কবে প্রাণ জাগিবে, তব গ্রেম গাহিবে, 

দ্বারে দারে ফিরি? সবার হৃদয় চাহিবে, 

নরনারী মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি? ॥ 

কেহ শুনে ন। গান, জাগে ন। প্রাণ, 

বিফলে গীত অবসান, 

তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি। 

তুমি ন। কহিলে কেমনে কবো 

প্রবল অজেয় বাণী তব, 

তুমি যা বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই নাজানি; 
সব নামে আমি সবারে ডাকিব, হৃদয়ে লইব টানি” ॥ 


বর্ষ গেল, বৃথা গেপ কিছুই করিনি হায়, 

আপন শুম্যত৷ লয়ে জীবন বহিয়। যায়। 
তবু তো আমার কাছে, নব রবি উদ্দিয়াছে, 
তবু তে। জীবন ঢালি” বহিছে নবীন বায়। 
বহিছে বিমল উষা তোমার আশীষ বাণী, 
তোমার করুণ।-সুধা হৃদয়ে দিতেছে আনি? । 
রেখেছে। জগ ত-পুরে, মোরে তো! ফেলো নি দূরে, 
অলীম আশ্বাসে তাই পুলকে শিহরে কায়। 


স০পপারিনর রাঞঞঞসপডা 


ভয় হয় পাছে তব নামে আমি 
আষারে করি প্রচার হে। 

মোহ-বশে গাছে ঘিরে আমায়, তব 
নাম-গান-অহঙ্কার হে ॥ 


২৬ 


১৬২ গীত-বিতান 


তোমার কাছে কিছু নাহি তো লুকানো, 
অন্তরের কথ। তুমি সব জানো, 
আমি কত দীন, আমি কত হীন, 
কেহ নাহি জানে আর হে॥ 
ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম। 
বিশ্ব শুনে তোমায় করে গে প্রণাম, 
তাই আমার পাছে জাগে অভিমান, 
গ্রাসে আমায় আধার হে, 
পাছে প্রতারণা করি আপনারে, 
তোমার আসনে বসাই আমারে, 
রাখো মোহ হ'তে রাখে। তম হ'তে, 
রাখো রাখো বার বার হে ॥ 


মিটিল সব ক্ষুধা তাহার প্রেম-নুধা 
চলো বে ঘরে লঃয়ে যাই। 
সেথা-যে কত লোক পেয়েছে কত শোক, 
তৃষিত আছে কত ভাই । 
ডাকে রে তার নামে সবারে নিজ-ধামে, 
সকলে তার গুণ গাই। 
দুখী কাতর জনে রেখো রে রেখো মনে, 
হৃদয়ে সবে দেহে ঠাই । 
সতত চাহি" তারে ভোলে রে আপনারে, 
সবারে করো রে আপন । 
শাস্তি আহরণে শাস্তি বিতরণে 
জীবন করো রে যাপন। 


গীত-বিতান ১৬৩ 


এড-যে সখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে, 
চলো বে সবারে গুনাই-_ 

বলো রে ডেকে বলো, “পিতার ঘরে চলো, 
হেথায় শোক তাপ নাই ।” 


এপস 


যাদের চাহিয়! তোমারে তুলেছি, 
তা'রা তো চাহে না আমারে। 
তা'রা আসে তা'রাচ'লেযায়দুরে, 
ফেলে যায় মরু মাঝারে ॥ 
দু-দিনের হাসি ছু-দিনে ফুরায়, 
দীপ নিভে যায় আধারে; 
কে রহে তখন, মুছাতে নয়ন, 
ডেকে ভেকে মরি কাহারে | 
যাহ। পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই 
আপনার মন ভুলাতে; 
শেষে দেখি হায় ভেঙে সব যায়, 
ধুলা হ'য়ে যায় ধূলাতে। 
স্থখের আশায় মরি পিপাসায়, 
ডুবে মরি ছুখ-পাথারে, 
রবি শশী তার। কোথ। হয় হারা, 
দেখিতে না পাই তোমারে ॥ 


শান্তি সমুত্র তুমি গভীর অতি স্মগাধ আনন্দ রাশি । 
তোমাতে সব দুঃখ জালা করি নির্বব(থ, ভুলিব সংসার 


অসীম স্থখ সাগরে ডুকে যাবে|। 





১৬৪ 


গীত-বিতীন 
শোনে। তার হধাবাণী শুভ মুহূর্তে শাস্ত প্রাণে, 
ছাড়ো ছ।ড়ো কোলাহল, ছাড়ো রে আপন কথ।। 
আকাশে দিবানিশি উলে সঙ্গীত-ধ্বনি তাহার, 


কে শুনে সে-মধুবীণার ন-__ 
অধীর বিশ্ব শূন্যপথে হ'লো বাহির ॥ 


পপি ৯৭ সস 


শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন, 
এসেছে তোমার দ্বাবে শুন্য ফেরে না যেন ॥ 
কাদে যারা নিরাশায় আখি যেন মুছে যায়, 
যেন গে! অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন ॥ 

কত শত আছে দীন, অভাগ! আলয়হীন, 
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাদিতেছে নিশিদিন | 
পাপে যার! ডুবিয়াছে যাবে তা'র। কার কাছে, 
কোথা হায় পথ আছে, দাও সাবে দবশন ॥ 


৯ পাপ পা পি 


সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, 
প্রবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে । 

তুমি সদা যার হাদে বিরাজে।, 
ছুখ-জ্বালা সেই প।সরে-_ 

সব দুখ জাল! সেই পাসরে | 

তোমাব জ্ঞানে তোমার ধ্যানে 
তব নামে কত মাধুরী 
যেই ভকত সেই জানে, 

তুমি জানাও যারে সেই জানে । 

ওহে তুমি জানা 9 যারে সেই জানে ॥ 


পারাপার 


গীত-বিতান ১৬৫ 


স্বামী, তুমি এসো আজ অন্ধকার হৃদয় মাঝে, 
পাপে স্নান পাই লাঞ্জ, ডাকি হে তোমারে । 
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে, 
পথ তবু নাহি জানে আপন আধারে । 

ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয়-শ্রম, 
বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়। যায় বারবার । 
সম্ভাপে হৃদয় দহে, নয়নে অশ্রবারি বহে, 
বাড়িছে বিষয়-পিপ।স। বিষম বিষ-বিকারে ॥ 


হায় কে দিবে আর সান্তনা ! 

সকলে গিয়েছে হে তুমি যেয়ে! না, 

চাহো প্রসন্ন নয়নে প্রভু, দীন অধীন জনে । 
চারিদিকে চাই হেরি ন| কাগারে, 

কেন গেলে ফেলে একেল! আাধাবে, 

হেরো হে শুন্ত ভূবন মম ॥ 


হেরি” তব বিমল মুখ-ভাতি-_ 
দুর হ'লো৷ গহন ছুখ-রাতি। 
ফুটিল মন-প্রাণ মম তব চরণ-লালসে, 
দিল হৃদয়-কমল-দল পাতি? ॥ 
তব নয়ন-জ্যোতিকণ। লাগি+ 
তরুণ ররি-কিরণ উঠে জাগি? । 
নয়ন খুলি” বিশ্বজন বদন তুলি? চাহিল - 
তব দরশ-পরশ-সুখ মাগি” । 


১৬৬ গীত-বিতান 


গগন-গল মগন হলো! শুভ্র তব হাপির্তে, 
উঠিল ফুটি” কত কুক্গম্পাতি-_ 
হেরি? তব বিমল মুখভাতি ॥ 
ধ্বনিত বন বিহগ-কল তানে, 
গীত সব ধায় তব পানে । 

পূর্ব গগনে জগত জাগি” উঠি” গাহিল, 
পূর্ণ নব তব রচিত গানে । 

প্রেমরস পান করি+, গান করি? কাননে, 
উঠিল মন প্রাণ মম মাতি*__ 
হেরি? তব বিমল মুখভাতি ॥ 


পাস 


তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সধা-পরশে, 
হৃদয়নাথ, তিমির-রজনী-অবস।নে হেরি তোমারে । 
ধীরে ধীবে বিকাশো হৃদয়-গগনে বিমল তব মুখভ।তি ॥ 


নৃতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি স্প্রভাতে । 
বিষাদ সব করো দুর নবীন আনন্দে, 
প্রাচীন রজনী নাশে। নৃতন উষালোকে ॥ 


পপ সপ 


জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহলমাঝে 


তুমি গভীর, স্তব্ধ, শাস্ত, নির্বিকার, 
পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান। 


গীত-বিতান ১৬৭ 


তোমা পানে ধায় প্রাণ 
সব কোলাহল ছাড়ি” 
চঞ্চল নদী মেমন ধায় সাগরে ॥ 


কেমনে ফিরিয়। যাও ন। দেখি" তাহারে । 

কেমনে জীবন কাটে চির অন্ধকারে ॥ 

মহান্‌ জগতে থাকি” বিন্ময্নবিহীন আখি, 

বারেক ন। দেখে। তারে এ বিশ্ব মাঝারে । 

যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সুধ্যলোক, 
তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক । 

তাহার আহবান-*.ব আনন্দে চলিছে সবে, 
তুমি কেন ব'সে আছ এ ক্ষুদ্র সংসারে ॥ 


৪৭ পা সি পাটানি 


সবে আনন্দ করে! 
প্রিয়তম নাথে লয়ে যতনে হৃদয়ধামে । 
সঙ্গীত-ধ্বনি জাগাও জগতে প্রভাতে 
স্তব্ধ গগন পূর্ণ করো ব্রহ্মনামে । 


আদ্ধি হেরি সংসার অমৃতময়। 
মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল্ল বন, 
মধুর বিহগকলধ্বনি ॥ 


১৬৮ গীত-বিতান 


কোথ। হ'তে বহিল সহসা! প্রাথভর! প্রেমহিপ্লোল, আহা, 
হৃদয়কুস্থম উঠিল ফুটি? পুলকভরে ॥ 
অতি আশ্চধ্য, দেখে! সবে দীনহীন ক্ষুদ্র হ্রদয়মাঝে, 
অসীম জগতম্বামী বিরাজে সুন্দর শোভন । 
ধন্য এই মানব-জীবন ধন্ত বিশ্ব-জগত, 
ধন্য তার প্রেম, তিনি ধন্য ধন্য ॥ 


তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী । 
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা, 
দাও দুঃখ দাও তাপ, সকলি সহিব আমি। 

তব প্রেম-আখি সতত জাগে জেনেও না জানি, 
এ মঙ্গল রূপ ভুলি, তাই শোক-সাগরে নামি। 
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাস্থখপূর্ণ। 

আমি আপন দোষে ছুঃখ পাই, বাসনা-অনুগামী। 
খোহ্‌-বন্ধ ছিন্ন করে। কঠিন আঘাতে ; 
অশ্রুসলিলধোত হ্বদয়ে থাকে দিবস-যামী ॥ 


নব আনন্দে জাগে। আজি, নব রবি-কিরণে, 

শুভ্র সুন্দর গ্রীতি-উজ্জল নিম্মল জীবনে । 

উৎসারিত নব জীবন-নির্বর উচ্ছ্বাসিত আশা-গীতি, 
অমৃত পুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তি পবনে | 


গীত-বিতান ১৬৯ 


৬ পোহাইল তিমির রাতি। 
পূর্ববগগনে দেখা দিল নব প্রভাতছটা, 
জীবনে, যৌবনে, হৃদয়ে বাহিরে 
প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি॥ 
কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রা মাঝে, 
মহ! মহোল্লাসে জাগাইলে চরাচর, 
স্থমঙ্গল আশীর্বাদ বরষিলে 
করি" প্রচার সুখ-বারতা-_ 
তুমি চির সাথের সাথী ॥ 


পপি পশম 


শ্রান্ত কেন, ওহে পান্থ, পথপ্রান্তে বসে এ কী খেল।। 
আজি বহে অমৃত সমীরণ, চলো চলে! এই বেলা । 
তার দ্বারে হেরে ত্রিভূবন দাড়ায়ে, 

সেথা অনন্ত উত্সব জাগে, 

সকল শোভ। গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেল ॥ 


পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এসো, 
এসো মনোরঞ্জন । 

আলোকে আধার হৌক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু করো পূর্ণ, 
করে! গভীর দারিত্র্য ভঞ্জন। 

সকল সংসার দাড়াবে সরিয়া, তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি? ; 

জ্যোতিষ্জীয় তোমার প্রকাশে শশী তপন পায় লাজ, 
সকলের তুমি গর্বগঞ্জন । 





১৭০ 


গীত-বিতান 


অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ, 
কত চন্দ্র তপন ফিরিছে, বিচিত্র আলোক জালায়ে, 
তুমি কোথায়-_তুমি কোথায়! 
হায় সকলি অন্ধকার- “চন্দ্র, স্ধ্য, সকল কিরণ, 
আধার নিখিল বিশ্বজগত, 
তোমার প্রকাশ হৃদয়মাঝে স্থন্দর মোর নাথ, 

মধুর প্রেম-আলোকে, 

তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে ॥ 


আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাদি। 
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি, 
কেন দিশাহারা অন্ধকারে ॥ 

অকৃলের কূল তুমি আমার, 

তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে । 
আনন্দঘন বিজু, তুমি যার স্বামী; 

সে কেন ফিরে পথে ঘারে দ্বারে ॥ 


জগতে তৃমি রাজা, অলীম প্রতাপ 

হাদয়ে ভূমি হৃদয়লাঁথ হৃদয়-হরণ-রূপ ॥. 
নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণ-প্রান্তে প্রসারিত, 
ফিরে সভয়ে নিয়ম-পথে অনস্ত লোক ॥ 


গীত-বিতান ১৭ 


নিভৃত হৃদয়মাঝে কিব! প্রপন্ন মুখচ্ছবি, 
প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি। 

ভকত-হাদয়ে তব করুণারস সতত বহে, 
দীনজনে সতত করে! অভয় দান ॥ 


জাগিতে হবে রে, 
মোহ-নিন্্া কভু ন। রবে চিরদিন, 
ত্যজিতে হইবে স্ুখ-শয়ন অশনি-ঘোষণে । 
জাগে তার গ্যায়দণ্ড সর্ধবতূবনে, 
ফিরে তার কালচক্র অসীম গগনে ; 
জলে তার রুদ্র-নেত্র পাপ-তিমিরে ॥ 


নাথ হে, গ্রেমপথে সব বাধা ভা়িয়া দাও। 
মাঝে কিছু রেখো! না রেখে না, 

থেকো ন। থেকো ন৷ দুরে । 
নিজ্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে, 

নিত্য তোমারে হেরিব ॥ 


হ্বদয়-বেদন] বহিয়। প্রভূ, এসেছি তব স্বারে ॥ 

তুমি অন্তর্ধামী হদয়ন্বামী, সকলি জানিছ হে-_ 
যন্ত দুঃখ লাজ দ্বারিদ্র্য সঙ্কট আর জানাইব কারে ॥ 
অপরাধ কত ক'রেছি নাথ, মোহ-পাশে পড়ে; 


$৭২ গীত-বিতান 


ভূমি ছাড়া প্রভু, মাঞ্জনা কেহ করিবে না সংসারে | 

সব বাসন! দিব বিসঙ্জন তোমার প্রেম-পাথারে 

সব বিরহ বিচ্ছেদ ভূলিব, তব মিলন-অমৃত-ধারে ॥ 

আর আপন ভাবনা পারি ন1 ভাবিতে, তুমি লহো মোর ভার; 
পরিশ্রান্ত জনে প্রভু, লয়ে যাও সংসার-মাগরপারে ॥ 


শূন্ত গ্রাণ কাদে সদা প্রাণেশ্বর, 
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধ, 
প্রেমবিন্দু কাতরে করো দান। 
কোরে। না সথ। কোরো না 
চির-নিক্ষল এই জীবন, 
প্রভু, জনমে মরণে তুমি গতি, 
চরণে দাও স্থান ॥ 


জয় রাজরাজেশ্বর ! জয় অরূপ স্থন্দর। 
জয় প্রেম-সাগরঃ জয় ক্ষেম-আকর, 
তিমির তিরস্কর হৃদয়-গগন-ভাঙ্কর । 


চির বন্ধু, চির নির্ভর, চিরশাস্তি 
তুমি হে প্রভু, 

তুমি চিরমঙ্জল সখা হে, ( তোমার জগতে ) 
চিরসঙ্গী চির জীবনে । 


গীত-বিতান ১৭৩ 


চির গ্রীতি-স্থধা-নিবরর তুমি হে হ্ৃদয়েশ। 
তব জয় সঙ্গীত ধ্বনিছে (তোমার জগতে ) 
চির দিবা চির রজনী । 


এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে, 
আনন্দ-বসম্ত-সমাগমে | 
বিকশিত প্রীতি-কুম্থম হে, 
পুলকিত চিত-কাননে । 
জীবন-লতা অবনতা তব চরণে । 
হরষ-গীত উচ্ছৃসিত হে, 
কিরণ-মগন গগনে ॥ 


এ এ এস ওত 


ইদয়-মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে । 
অমৃত সৌরভে আকুল প্রাণ (হায়) 
ভ্রমিয়া জগতে না পায় সন্ধান, 

কে পারে পশিতে আনন্দ ভবনে 
তোমার করুণা-কিরণ বিহনে । 


পারার রাহি সারার 


আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজে। সত্য সুন্দর ॥ 
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহা-গগন মাঝে, 

বিশ্বজগত মশিভূষণ বেষ্টিত চরণে ॥ 

গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে 

করিছে পান, করিছে নান, অক্ষম কিরণে ॥ 


১৭৪ 


দ্ীত-বিতান 
ধরণী-পর ঝরে নির্বর, মোহন মধু শোভ।, 
ফুল পল্লব গীত গন্ধ সুন্দর বরণে 
বহে জীবন রজনী দিন চিরনৃতন ধারা, 
করুণ। তব অবিশ্রাম জনমে মরণে ॥ 
ন্মেহ প্রেম দয়! ভক্তি কোমল করে প্রাণ । 
কত সাত্বন করো বর্ষণ সম্তাপ হরণে ॥ 
জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব 
শ্রীসম্পদ ভূমাম্পদ নির্ভয়শরণে ॥ 


তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি! চরাচর। 

যত করে! বিতরণ অক্ষয় তোমার কর। 

দু-জনের আখি-পরে তুমি থাকে। আলো ক'রে, 
তাহ'লে জাধারে আর বলো হে কিসের ডর ॥ 
দেখে প্রভু, চিরদিন আখি-পরে থেকো জেগে, 
তোমারি আলোকে বপি” উজ্জ্ল-আনন শশী 
উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিত কলেবর ॥ 





দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি 

বলে। দেব, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়! যায়। 
সম্মুখে রয়েছে৷ তার, তুমি প্রেম-পারাবার, 
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়। 
সেই এক আশ। করি? ছুইজনে মিলিয়াছে, 
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুইজনে চলিয়াছে, 
পথে বাধ। শত শত, পাষাণ পর্বত কত, 

ছুই বলে এক হ'য়ে ভাঙ্গিয়৷ ফেলিবে তায়। 


গীত-বিতান ১৭৫ 


অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে, 

তোমারি নেহের কোলে যেন গে! আশ্রয় মিলে । 
ছুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুখ, 

ছুটি হৃদয়ের আশা, মিলায় তোমার পায়। 


এসির 


ছুটি প্রাণ এক ঠাই তুমি তো এনেছে ডাকি", 
শুভকারধ্যে জাগিতেছে ভোষার প্রসন্ন আখি। 

এ জগত চর।চরে বেঁধেছে-যে প্রেমভোরে, 
সে-প্রেমে বাধিয়! দৌহে ন্েহচায়ে রাখে! ঢাঁকি?। 
তোমারি আদেশ লয়ে সংসারে পশিবে ক্লোহে, 
তোমারি আশিম্-বলে এডাইবে মায়! মোহে । 

সাধিতে তোমার কাজ ছু-জনে চলিবে আজ, 
হৃদয়ে মিলাবে হৃদি তোমারে হৃদয়ে রাখি? ॥ 


জি শপ 


যাও রে অনস্তধামে মোহ মায়! পাসরি" 
ছুঃখ আধার যেথা কিছুই নাহি। 
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোঁক নাহি ষে-লোকে। 
কেবলি আনন্দ-শোত চলেছে প্রবাহি* ॥ 
যাও রে অনস্তধামে, অমৃত নিকেতনে, 
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে। 
দেব খবি, রাজ খধি, ব্রন্দ খর্ষি যে-লোকে 
ধ্যানভরে গানে কষে একানানে। 
যাও রে অনস্তধামে জ্যোতিময় জালয়ে 
শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্যকিরণে 
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান, 
যাও বস, যাঁও- লেই দেব সদনে। 





১৭৩৬ 


শ্লীত-বিতান 


শুভদিনে এসেছে দধ্োহে চরণে তোমার, 
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর । 
যে প্রেম স্থখেতে কভূ মলিন ন। হয় গ্রভু, 
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার। 

যে প্রেম মমান ভাবে র'বে চিরদিন, 
নিমেষে নিমেষে যাহ। হইবে নবীন) 

যে প্রেমের শুভ্র হাঁসি প্রভাত কিরণরাশি, 
যে প্রেমের অশ্রজল শিশির উধার | 


শুভদিনে শুভক্ষণে পৃথিবী আনন্দ মনে, 
ছুটি হৃদয়ের ফুল উপহার দিল আজ । 

ওই চরণের কাছে, দেখো গে। পড়িয়া আছে, 

তোমার দক্ষিণ হস্তে তুলে লও লও রাজ রাজ। 
এক স্থন্্র দিয়ে দেব, গেঁথে রাখো একসাথে 

টুটে ন। ছিড়ে ন। যেন, থাকে যেন ওই মনে, 
তোমার শিশির দিয়ে, রাখো তা'রে বাচাইয়ে 
ক জানি শুকায় পাছে সংসার রৌরব মাঝে । 


স্থখে থাকে। আর সখী করে! সবে, 
তোমার প্রেম ধন্ত হোক্‌ ভবে। 
মঙ্গলের পথে থেকে৷ নিরস্তর, 
মহত্বের পরে রাখিয়ে। নির্ভর, 
ঞব সত্য তারে ঞ্বতারা করো, 
ংশয় নিশীথে সংসার-অর্ণবে। 


৩ 


গীত-বিতান ১৭৭ 


চিরস্থধাময় প্রেমের মিলন 
মধুর করিয়া! রাখুক জীবন, 
ছু-জনার বলে সবল দু-জন 

জীবনের কাজ সাধিয়ো লীরবে । 
কত ছুঃখ আছে কত অশ্রজল, 
প্রেম-বলে তবু থাকিয়ে৷ অটল, 
তাহারি ইচ্ছা! হউক সফল 

বিপদে সম্পদে শোকে উত্সবে ॥ 


নিত্য নব সত্য তব শুত্র আলোকময়, 
পরিপূর্ণ জ্ঞানময়, * 

কবে হবে বিভাপিত মম চিত্ত-আকাশে ॥ 
রয়েছি বলি” দীর্ঘ নিশি চাহিয়া উদয় দিশি, 
উদ্ধমুখে করপুটে, 

নব সখ, নব প্রাণ, নব দিব। আশে ॥ 

কা দেখিব, কী জানিব, ন। জানি সে কী আনন্দ, 
নৃতন আপোক আপন মন মাঝে। 

সে- আলোকে মহাহ্থে আপন আলয়-মুখে 
চলে যাবো গান গাহি” 

কে রহিবে আর দূর পরবাসে ॥ 


এসে হে গুহদেধতা | 
এ ভবন পুণ্য গ্রভাবে করে পবিত্র | 
বিরাজো৷ জননী, সবার জীবন ভরি” 
দেখাও আদশ মহান্‌ চরিত্র । 


১৭৮ 


গীত-বিতান 


শিখাও করিতে ক্ষম!, করে| হে ক্ষমা, 
জাগায়ে রাখে! মনে তব উপমা, 
দেহে! ধৈগ্য হদয়ে-_ 
স্থথে দুখে সম্কটে অটল চিত্ত। 
দেখাও রজনী-দিবা বিমল বিভা, 
বিতর' পুর-জনে শুভ্র প্রতিভা, 
নব শোভা-কিরণে 
করে গৃহ স্ন্দর রম্য-বিচিত্র । 
সবে করে! প্রেম্দান পুরিয়া প্রাণ, 
ভূলায়ে রাখে। সখা, আত্মাভিমান । 
সব টবরী হবে দূর 
তোমারে বরথ করি, জীবন-মিত্র । 


স্পাইসি 


হৃদয়-নন্দন-বনে নিভৃত এ নিকেতনে 

এসো হে আনন্ধময়, এসে চির-জুন্দর ॥ 
দেখাও তব প্রেমমুখ, পাসরি সর্ব ছুখ, 
বিরহ-কাতর তপ্ত চিত্তমাঝে বিহরে! ॥ 
শুভদিন শুভরজনী আনে! আনো! এ জীবনে, 
ব্যর্থ এ নর-জনম সফল করো প্রিয়তম ; 
মধুর চিরসঞ্গীতে ধ্বনিত করো অন্তর, 
ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশ। স্ধা-নিঝর ॥ 





আনন্দধার1। বহছিছে ভূবনে, 


দিন-রজনী কত অমুত-রম উলি” যাঁয় অনস্ত গগনে ॥ 


পান করে রবি শশী অগ্রলি ভরিয়া, 
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি, 
নিত্য পূর্ণ ধর! জীবনে কিরণে। 


গীত-বিতান ১৭৯ 


বসিয়। আছ কেন আপন মনে, 
স্বার্থ নিমগন কী কারণে? 
চারিদিকে দেখে! চাহি হৃদয় প্রসারি” 
ক্ষুদ্র ছুঃখ সব তুচ্ছ মানি, 

প্রেম ভরিয়া লহো শুন্ত জীবলে ॥ 


হে মহা প্রবল বলী, 
কত অসংখ্য গ্রহতার! তপন চন্দ্র 
ধারণ করে তোমার বানু, 
নরপতি ভূমাপতি হে দেববন্দ্য। 
ধন্য ধন্য তুমি মহেশ, 
ধন্য গাহে সর্ব দেশ, 
স্বর্গে মত্ত্যে বিশ্বলৌকে এক ইন্দ্র । 
অন্ত নাহি জানে মহাকাল মহাকাশ 
গীত ছন্দে করে প্রদক্ষিণ; 
তব অভয়-চরণে শরণাগত দীনহীন, 
হে রাজা বিশ্ববন্ধু ॥ 


অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী। 
তবু সদ1 দূরে ভ্রমিতেছি আমি ॥ 
সংসার্থথ করেছি বরণ, 
তবু তুমি মম জীবনস্বামী ॥ 


১৮০ 


গ্ীত-বিঙান 
ন। জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে, 
আপন গৌরবে অসীম জগতে। 


তবু স্নেহনেত্র জাগে ফ্বতার, 
তব শুভ আশীষ আসিছে নামি” ॥ 


কামনা করি একাস্তে 
হউক বরষিত নিখিল বিশ্বে সুখ শাস্তি । 
পাপতাপ হিংসা শোক, 
পাসরে সকল লোক, 
সকল প্রাণী পায় কল 
সেই তব তাপিত-শরণ অভয়-চরণ-প্রান্তে ॥ 


মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাঁকাঁলমাকে 

আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে | 
তুমি আছ বিশ্বনাথ অদীম রহস্যমাঝে 

নীরবে একাকী আপন মহিমা-নিলয়ে ॥ 

অনূমন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে, 

তুমি আছ মোরে চাহি” আমি চাহি তোম! পানে । 
স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শাপ্তিমগ্ন চবাচর, 

এক তুমি, তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে ॥ 


গীত-বিতান ১৮১ 


শীতল তব পদছায়া, তাপ-হুরণ তব সুধা, 
অগাধ গভীর তোমার শান্তি, 
অভয় অশোক তব প্রেমমুখ | 
অসীম করুণা তব, নব নব তব মাধুরী, 
অমুত তোমার বাণী॥ 


আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব হৃদয় মাঝারে; 
সকল কামন। সপিব চরণে, অভিষেক-উপহারে । 
তোমারে বিশ্বরাজ, অন্তরে রাখিব 

| তোমার ভকতেবি এ অভিমান । 
ফিরিবে বাহিরে সর্ব চরাচর, তুমি চিন্ত-আগারে ॥ 


তোমা-হীন কাটে দিবস হে প্রভু, 
হায় তোম।-হীন মোর স্বপ্র জাগরণ, 
কবে আসিবে হিয়া মাঝারে। 


এ এটা জে গজি 


ব্যাঝুল প্রাণ কোথা সদরে ফিরে, 
ডাকি লহে! প্রভু, তব ভধন মাঝে 
ভ্ধপারে স্থধাসিন্ধুতীরে ॥ 


১৮৫ গীত-বিতাঁন 


একী করুণা করুণাময় । 
.. হ্ৃদয়-শতদল উঠিল ফুটি? 
অমল কিরণে তব পদতলে । 
অস্তরে বাহিরে হেরি তোমারে লোকে লোকে লোকাস্থুরে, 
আধারে আলোকে, স্থখে দুখে হেরিম্থু হে 
নেহে প্রেমে জগতময় চিত্তময় | 


উজ্জল করে! হে আজি এ আনন্দ-রাতি 
বিকাশিয়! তোমার আনন্দ মুখভাতি | 
সভামাঝে তুমি আজ বিরাজে! হে রাজ-রাজ, 
আনন্দে রেখেছি তব সিংহাসন পাতি” । 
স্্দর করে। হে প্রত, জীবন যৌবন, 
তোমারি মাধুরী স্বধা করি” বরিষণ। 

লহ! তুমি লহে। তুলে, তোমারি চরণমুলে 
নবীন মিলন-মাল প্রেম-স্থত্রে গাথিঃ। 
মঙ্গল করে| হে আজি মঙ্গল বন্ধন 

তব শুভ আশীর্বাদ করি? বিতরণ । 

বরিষ হে ধ্ুবতাঁরা, কল্যাণ কিরণধা রা, 
দু্দিনে স্থদ্িনে তুমি থাকে চির নাথী ॥ 


পপি | পা টার 


ক্থধাসাগর-তীরে হে এসেছে নরনারী স্থধারস-পিয়াসে | 
শুভ বিভাবরী, শোভাময়ী ধরণী, 
নিখিল গাহে আজি আকুল আশ্বাসে । 


গীত-বিতান ১৮৩ 


গগনে বিকাশে তব প্রেম-পুণিমা, 
মধুর বহে তব ক্ুপা-সমীরণ। 

আনন্দ-তরঙ্গ উঠে দশদিকে 

মগ্ন মন প্রাণ অমুত-উচ্ছ্বাসে ॥ 


মধুর রূপে বিরাজো হে বিশ্বরাজ, 
শোঙন সভ। নিরখি* মূনপ্রাণ ভূলে । 
নীরব নিশি স্ুন্বর, বিমল নীলাম্বর, 
শুচি-রুচির চন্দ্রকলা চরণমূলে ॥ 


(সস পিস 


আর কত দূরে আছে সে-মনন্দধাম। 
আমি শ্রাপ্ত আম অন্ধ আমি পথ নাহি জানি। 
রবি যায় অস্তাচলে আধারে ঢাকে ধরণী, 
করো কূপা অনাথে হে বিশ্বজনজননী। 
অতৃপ্ত বাসন। লাগি” ফিরিয়াছি পথে পথে, 
বৃথা খেল! বৃথা মেলা, বৃথ। বেলা গেল বহে; 
আজি সন্ধ্যা-সমীরণে লহে। শাস্তি-নিকেতনে, 
ম্নেহ-কর-পরশনে চির শান্তি দেহো আনি” ॥ 


কে যায় অযুত-ধাম-যাত্রী । 
আক্তি এ গহন তিমির রাত্রি 
কাপে নভ জয়গানে ॥ 


১৮৪ গীত-বিতান 


আনন্দ-রব শ্রবণে লাগে, 
স্থপ্ত হৃদয় চমকি? জাগে, 
চাহি দেখে পথপানে ॥ 
ওগে! রহো। রহো, মোরে ডাকি লহো, কহে। আশ্বাস-বাণী। 
যাবো অহরহ সাথে সাথে 
সুখে ছুখে শোকে দিবসে রাতে 
অপরাজিত প্রাণে ॥ 


শপ কটি শম্পা এ আর শা 


পাদপ্রানস্তে রাখো মেবকে,* 
শান্তিসদন সাধন-ধন দেব-দেব হে। 
সর্বলোক পরমশখণ, সকল মোহকলুষ হরণ, 
ছুঃখতাপবিদ্বতরণ শেক-শাস্ত-নিপ্ধচরণ ॥ 
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে। 
দেব-মনুজ-বন্দিত-পদ বিশ্বভৃপ হে ॥ 
হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু, 
যাচে ভূষিত অমিয় বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু ॥ 
প্রেমনেতরে চাহে৷ সেবকে, 
বিকশিতদল চিত্তকমল হ্ৃদয়দেব হে। 
পুণ্যজ্যোতিপূর্ণ গগন, মধুর হেরি নকল ভূবন 
সুধাগন্ধ-মুদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয়ভবন ॥ 
এসো এসে৷ শুন্য জীবনে, 
মিটাও আশ সব তিগ়াষ অমৃত-প্রাবনে । 
দেহে] জ্ঞান, প্রেম দেহো, শুফ চিত্তে বরিষ অহ, 
ধন্য হোক্‌ হৃদয় দেহ, পুণ্য ঠোকু সকল গেহ ॥ 


২৪ 


গীত-বিতান ১৮৫ 


ওহে জীবন-বল্লভ, ওহে সাধন দুর্লভ, 

আমি মশ্মের কথ! অন্তর-ব্যথ| কিছুই নাহি কবো, 

শুধু জীবন মন চরণে দিস্থু, বুঝিয়া লহে। সব। 
আমি কী আর কবো। 

এই সংসারপথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে, 

আমি নীরবে যাবো হৃদয়ে লয়ে প্রেম-মূরতি তব। 
আমি কী আর কবেো॥ 

স্থুখ ছুখ সব তুচ্ছ করিন্ুু প্রিয় অপ্রিয় হে, 

তুমি নিজ্জ হাতে যাহ! সপিবে, তাহা মাথায় তুলিয়। লবে। | 
আমি কী আর কবো। 

অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে, না করে! যদি ক্ষম।, 

তবে পরাণপ্রিয়, দিয়ে। হে দিয়ো বেদনা নব নব। 

তবু ফেলো ন। দূরে__দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে, 

তুমি ছাড়া আর কী আছে আমার, মৃত্যু-আধার ভব । 
আমি কী আর কবো। 


কে এসে যায় ফিরে ফিরে, 
আকুল নয়নের নীরে। 
কে বৃথা আশা-ভরে, 
চাহিছে মুখ-পরে ; 
সে-যে মামার জননী রে ॥ 


কাহার স্ধাময়ী বাণী, 

মিলা অনাদর মানি? । 
কাহার ভাবা হায়, 
ভুলিতে সবে চায়, 

সে-ষে আমার জন্নী রে ॥ 


১৮৬ 


ওগে। 


ওগে। 


আমি 


আমি 


গীত-বিতান 


ক্ষণেক নেহ-কোল ছাড়ি? 
চিনিতে আর নাহি পারি। 
আপন সন্তান 
করিছে অপমান,-- 
সে-যে আমার জননী রে ॥ 


বিরল কুটারে বিষিগ্ন, 
কে বসে সাজাইয়া অন্ন! 
সে-জেহ-উপহার 
রুচে না মুখে আর; 
সে-ষে আমার জননী রে ॥ 


কাঙাল, আমারে কাঙাল ক'রেছো, 
আরো কি তোমার চাই ? 
ভিখাপী, আমার ভিখারী, চ'লেছে। 
কী কাতর গান গাই? | 
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে, 
তুধষিব তোমারে সাধ ছিল মনে, 
ভিখারী, আমার ভিখারী, 
পলকে সকলি সঁপেছি চরণে, 
আর তে। কিছুই নাই ॥ 
আমার বুকের আচল ঘেরিয়া 
তোমারে পরানু বাস। 
আমার ভূবন শূন্য ক'রেছি 
তোমার পূরাতে আশ। 


গীত-বিতান ১৮৭ 


মম গ্রাণমন যৌবন নব 
করপুট-তলে পড়ে আছে তব, 
ভিখারী, আমার ভিখারী; 
হায়, আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও, 
ফিরে আমি দিব তাই ॥ 


ভালোবেসে সখী, নিভৃতে যতনে 
আমার নামটি লিখো--তোমার 
মনের মন্দিরে। 
আমার পরাণে যে-গান বাজিছে, 
তাহারি তালটি শিখো-তোমার 
চরণ-ম্জীরে ॥ 
ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে 
আমার মুখর পাখী--তোমার 
প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে। 
মনে করে সখী, বাধিয়৷ রাখিয়া 
আমার হাতের রাখী-- তোমার 
কনক-কন্কণে ॥ 
আমার লতার একটি মুকুল 
ভুলিয়া তুলিয়া রেখো--0তামার 
অলক-বন্ধনে। 
আমার স্মরণ-শুভ-সিন্দুরে 
একটি বিন্দু একো-- তোমার 
ললাট চন্দনে ॥ 


১৮৮ গীত-বিতান 


আমার, মনের মোছের মাধুরী 
মাথিয়। রাখিয়। দিয়ো_- তোমার 
অঙ্গ-সৌরভে ! 
আমার আকুল জীবন-মরণ 
টুটিয়া লুটিয়। নিয়ো_ তোমার 
অতুল গৌরবে ॥ 
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কেন বাজাও কাকণ কনকন, কত 
ছলভরে । 
ওগে। ঘরে ফিরে চলে। কনক কলসে 
জল ভরে ॥ 
কেন জলে ঢেউ তুলি” ছলকি ছলকি 
করো খেলা। 
কেন চাহে খনে-খনে, চকিত নয়নে 
কার তরে, 
কত ছলভরে ॥ 
হেরো. যমুনা-বেলায় আলসে হেলায় 
গেল ব্জো। 
যত হাসিভর1 ঢেউ, করে কানাকানি 
কলম্ববে, 
কত ছলভরে ॥ 
হেরো.: নদী-পরপারে গগন-কিনারে 
মেঘ-মেল।, 
তা'রা হালিয়! হাসিয়। চাহিছে তোমারি 
মুখ-পরে, 
কত্‌ ছলভরে ॥ 





ন্নীত-বিতান ১৮ 


হেরিয়! শ্যামল ঘন নীল গগনে, 
সজল কাজল আখি পড়িল মনে। 
অধর করুণা-মাখা, 
মিনতি-বেদনা-আকা 
নীরবে চাহিয়। থাক। 
বিদ্ায়-খনে, 
হেরিয়। শ্টামল ঘন নীল গগনে ॥ 


ঝর ঝর ঝরে জল, বিজ্ঞুলি হানে, 
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে । 
আমার পরাণ-পুটে 
কোন্থানে ব্যথ। ফুটে, 
কার কথা বেজে উঠে 
হদয়-কোণে, 
হেরিয়া শ্টামল ঘন নীল গগনে ॥ 


যামিনী না যেতে জাগালে না কেন, 
বেল। হঃলে। মরি লাজে। 

সরমে জড়িত চরণে কেমনে 
চলিব পথের মাঝে ॥ 

আলোক-পরশে মরমে মরিয়া 

হেরো৷। গে! শেফালি পড়িছে ঝরিয়া, 

কোনোমতে আছে পরাণ ধরিয়া 
কামিনী শিথিল সাজে ॥ 

নিবিয়| বাচিল নিশার প্রদীপ 
উধার বাতা লাগি”; 


৯৯০ 


আমি 


তাই 


কিছু 


কেহ 


আমি 


গীত-বিতান 


রজনীর শশী গগনের কোণে 
লুকায় শরণ মাগি। 

পাখী ডাকি" বলে--গেল বিভা বরী,-- 

বধূ চলে জলে লইয়া গাগরা, 

আমি এ আকুল কবরী আবরি' 
কেমনে যাইব কাজে ॥ 


কেবলি স্বপন ক'রেছি বপন 
বাতাসে) 

আকাশ-কুস্থম করিনু চয়ন 

. হতাশে। 

ছাঁয়ার মতন মিলায় ধরণী, 

কুল নাহি পায় আশার তরণী, 

মানস-প্রতিম। ভাসিয় বেড়ায় 
আকাশে ॥ 

বাধা পড়িল না শুধু এ বাসন।- 
বাঁধনে । 

নাহি দিল ধর শুধু এ স্থদুর- 
পাধনে। 

আপনার মনে বসিয়া একেলা। 

অনল-শিখায় কী করিন্ু খেলা, 

দিন-শেষে দেখি ছাই হ'লো সব 
সু'তাশে। 

কেবলি স্বপন করেছি বপন 
বাতাসে ॥ 





তুমি 


আমি 


মম 


তব 


মম 


মম 


যদি 


যদি 


গীত-বিতান ১৯১ 


সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর, 
আমার সাধের সাধনা, 
মম শুন্ত গগন-বিহারী | 
আপন মনের মাধুরী মিশায়ে 
তোমারে করেছি রচনা ;-_ 
তুমি আমারি-যে তুমি আমারি, 
মম অলীম গগন-বিহারী ॥ 
হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে, তব 
চরণ দিয়েছি রাডিয়।, 
অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন বিহারী । 
অধর একেছি স্থধাবিষে মিশে 
মম স্খছুথ ভাডিয়া ) 
তুমি আমারি-ষে তুমি আমারি, 
মম বিজন-জীবন-বিহারী ॥ 
' মোহের স্বপন-অঞ্জন তব 
নয়নে দিয়েছি পরায়ে, 
অয়ি মুগ্ধ নয়ন-বিহারী | 
সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙে 
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে; 
তুমি আমারি-যে তুমি আমারি, 
মম জীবন-মরণ-বিহারী ॥ 


ক শক 


বারণ করে! তবে 
গাহিব না। 
সরম লাগে, মুখে 
চাহিব না ॥ 


১৯২ গীত-বিতান 


যদি বিরলে মালারগীথা, 
সহসা পায় বাধ।, 
তোমার ফুলবনে 
যাইব না। 
যদি বারণ করে৷ তবে 
গাহিব না ॥ 
যদি থমকি থেমে যাও 
পথমাঝে, 
আমি চমকি” চ'লে যাবে৷ 
আন কাজে । 
যদি তোমার নদীকুলে 


ভুলিয়া ঢেউ তুলে, 
আমার তরীখানি 
বাহিব না। 
ষদি বারণ করো, তবে 
গাহিব না ॥ 


আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা, 
তব নব প্রভাতের নবীন শিশির-ঢালা | 
সরমে জড়িত কত না গোলাপ, 
[কত না গরবী করবা, 
কত ন। কুস্থম ফুটেছে তোমার 
মালঞ্চ করি' আলা। 
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা ॥ 
অমল শ্রত-শীতল-সমীর 
. বহিছে তোমার কেশে, 


গীত-বিতান ১৯৩ 


কিশোর অরুণ-কিরণ তোমার 
অধরে পড়েছে এসে। 
অঞ্চল হ,তে বনপথে ফুল, 
যেতেছে পড়িয়। ঝরিয়া, 
অনেক কুন্দ অনেক শেফালি 
ভরেছে তোমার ডাঁল1। 
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা ॥ 


সখী, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে। 
তা'রে আনার মাথার একটি কুস্থম দে॥ 

যি শুধায় কে দিল, কোন্‌ ফুল-কাননে, 
তোর শপথ, আমার নাম্টি বলিস্‌ নে। 
সখা, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে ॥ 
সখী, সেআসি' ধূলায় বসে যে-তরুর তলে। 
সেথা আসন বিছায়ে রাখিশ বকুল-দলে। 
সেষে করুণ জাগায় সকরুণ নয়নে, 

যেন কী বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে। 


সখা, প্রতিদিন হাঁয়, এসে ফিরে যায় কে ॥ 


দুইটি স্বদয়ে একটি আসন 

পাতিয়া বলে হে হ্ৃদয়নাথ। 
কল্যাণ-করে মঙগল-তোরে 

বাধিয়। রাখে! হে দোহার হাত। 


২৫ 


১৯৪ নীত-বিতান 


প্রাণেশ, তোমার প্রেম অনন্ত 
জাগাক্‌ হৃদয়ে চির বসস্ত, 
যুগল প্রাণের মধুর মিলনে 
করে৷ হে করুণ-নয়ন-পাত। 
ংসাঁর-পথ দীর্ঘ দারুণ, 
বাহিরিবে ছুটি পান্থ তরুণ, 
আজিকে তোমার প্রসাদ-অরুণ 
করুক প্রকাশ নব প্রভাত । 
তব মঙ্গল তব মহত্ব, 
তোমারি মাধুরী তোমারি সত্য, 
দৌহার চিত্তে রক নিত্য 
নব নব পে দ্রিবসরাত ॥ 


অয়ি ভূবন-মনোমোহিনী, * 
অয়ি নিশ্মল-স্থর্ধযকরোজ্জল ধরণী, 
জনক-জননী-জননী ॥ 
নীল-সিন্ু-জল-ধোত-চরণতল, 
অনিল-বিকম্পিত-শ্টামল-অঞ্চল, 
অশ্বর-চুদ্বি ত-ভাল-হিমাঁচল, 
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী ॥ 
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, 
গ্রথম সামরব তব তপোবনে, 
প্রথম গ্রচারিত তব বনভবলে 
জানধশ্ম কত কাব্যকাহিনী। 


গীত-বিতান ১৯৫ 
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধনু 
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন, 


জাহৃবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা, 
পুণ্যপীযুষ-স্তন্তবাহিনী ॥ 


পবিস 


ভয় হ'তে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে। 

দীনতা হ'তে অক্ষয় ধনে, মংশয় হতে সত্যসদনে, 

জড়তা হ'তে নবীন জীবনে নৃতন ন্গনম দাও হে ॥ 

আমার ইচ্ছ। হইতে প্রভু, তোমার ইচ্ছা মাঝে, 

আমার স্বার্থ হইতে প্রত, তব মঙ্গল কাজে, 

অনেক হইতে একের ডোরে, স্থখছুখ হ'তে শাস্তিক্রোড়ে, 
আনা হ'তে নাথ, তোমাতে মোরে, নূতন জনম দাও হে ॥ 


আমি সংসারে মন দিয়েছি, তুমি 
আপনি সে-মন নিয়েছে। | 

আমি স্থখ বলে ছুখ চেয়েছি, তুমি 
দুখ ব'লে সুখ দিয়েছে] | 

হৃদয় যাহার শতথানে ছিল, 
শত স্বার্থের সাধনে । 

তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, 
ধাধিলে ভক্তি-বাধনে ॥ 

সুখ সুখ ক'রে ঘারে দ্বারে মোরে 
কত দ্বিকে কত খোজালে । 


১৯৬ গীত-বিতান 
তুমি-যে আমার কত আপনার, 
এবার সে-কথ। বোঝালে ॥ 
করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে 
কোথ নিয়ে মায় কাহারে । 


সহসা দেখিন্গ নয়ন মেলিয়ে, 
এনেছে! তোমারি ছুয়ারে ॥ 


জানি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার কুপা-তরণী 
লইবে মোরে ভবসাগর-কিনান্ে । 

করি ন। ভয়, তোমারি জয় গাহিয়। যাঁবে। চলিয়।, 
ঈাড়াবো আসি” তব অমৃত-দুয়ারে । 

জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু বেরিয়া, 
রেখেছে! মোরে তব অপীম ভুবনে 3 

জনম মোরে দিয়েছে! তুমি আলোক হ'তে আলোকে, 
জীবন হ'তে নিয়েছে! নব জীবনে । 

জানি হে নাথ, পুণ্যপাপে হৃদয় মোর সতত, 
শয়ান আছে তব নয়ন-সমুখে | 

আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিনরজনী, 
সকল পথে বিপথে স্থখে অস্থথে । 

জানি হে জানি জীবন মম বিফল কতু হবে ন 
দিবে না ফেলি? বিনাশ-ভগ়-পাথারে ; 

এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি 
ফুলের মতে। তুলিয়। লবে তাহারে ॥ 


গীত-বিতান 


প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী, 
দাড়াবে। তোমারি সম্মুখে । 

করি” জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর, 
দাড়াবে! তোমারি সম্মুখে ॥ 

তোমার অপার আকাশের তলে 
বিনে বিরলে হে-- 

নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে 
ধাড়াবো তোমারি সম্মুখে ॥ 

তোমার বিচিত্র এ ভব-সংসারে 
কন্ম-পারাবার-্পারে হে 

নিখিল ভুবন-লোকের মাঝারে 
দাড়াবে তোমারি সম্মুখে ॥ 

(তামার এ ভবে মম কম্ম যবে 
সমাপন হবে হে- 

ওগে। রাজরাজ, একাকী নীরবে 
দাড়াবে। তোমারি সম্মুথে ॥ 


আমার এ খবে আপনার করে 
গৃহ-দীপখানি জালো। 
সব ছুখশে!ক সার্থক হোক্‌ 
লভিয়া তোমারি আলে।, 
কোনে কোণে যত লুকানে। আধার 
মিলাবে ধন্য হ)য়ে। 
তোমারি পুণ্য-ঘালোকে বসিয়া 
সবারে বাসিৰ ভালো ॥ 


১৯৭ 


১৯৮ গীত-বিতান 


পরশমণির গ্রদীপ তোমার, 
অচপল তার আলো; 

সোন। ক'রে লবে পলকে, আমার 
সব কলঙ্ক কালে! । 

আমি যত দীপ জালিয়াছি, তাহে 
শুধু জালা, শুধু কালী। 

আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে 
তোমারি কিরণ ঢালো। 


নিশীথশয়নে ভেবে রাঁখি মনে 
ওগো অস্তরধামী, 
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়। 
তোমারে হেরিব আমি, 
ওগো! অস্তরযামী ॥ 
জাগিয়া বসিয় শুভ্র আলোকে 
তোমার চরণে নমিয়! পুলকে 
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ধ 
তোমারে সঁপিব স্বামী, 
ওগো অন্তরযামী - 
দিনের কন্ম সাধিতে সাধিতে 
ক্ষণে ক্ষণে ভাবি মনে, 
কম্ম-অস্তে সন্ধ্যাবেলায় 
বসিব তোমারি সনে । 


গীত-বিতান ১৯৯ 


দিব অবসানে ভাবি বসে ঘরে-- 
তোনার নিশীথ-বিরামসাগরে, 
শাস্ত প্রাণের ভাবনা বেদন। 
নীরবে যাইবে নামি 
ওগে। অস্তরধামী ॥ 


তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্চে 
বাজে যেন সদা বাজে গো। 
তোমারি আসন হদয়-পদ্মে 
রাজে যেন সদ! রাজে গো ॥ 
তব নন্দনগন্ধ-মোদিত 
ফিরি স্থন্দর ভুবনে; 
তব পদরেণু মাঁখি লয়ে তন্ক 
সাজে যেন সদা সাজে গো ॥ 
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন 
তব মঙ্গল মন্ত্রে; 
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে 
তৰ সঙ্গীত ছন্দে। 
তব নিশ্মল নীরব হাস্য 
হেরি অশ্বর ব্যাপিয়! । 
তব গৌরবে সকল গর্বব 
লাজে যেন সদা লাজে গো ॥ 


২০০ 


গীত-বিতান 


যর্দ এ আমার হৃদয়-ছুয়ার 
বন্ধ রহে গে। কতু, 
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে, 
ফিরিয়া যেয়ে! না প্রভূ ॥ 
যদি কোনে দিন এ বীণার তারে 
তব প্রিয় নাম নাহি ঝঞ্চারে, 
দয়! ক'রে তবু রহিয়ে। দাড়ায়ে, 
ফিরিয়া যেয়ে। না প্রভু ॥ 
যদি কোনে। দিন তোমার আহ্বানে 
সুপ্টি আমার চেতন। ন। মানে, 
বজবেদনে জাগায় আমারে, 
ফিরির। যেয়ো না, প্রভূ ॥. 
যদি কোনে দিন তোমার আসনে 
আর কাহারেও বসাই যতনে, 
চির দ্রিবসের হে পাজ। আমার, 
ফিরিয়! যেয়ো না, প্রভু ॥ 


সংসার ঘবে মন কেড়ে লয়, 
জাগে না যখন প্রাণ, 
তখনো হে নাথ, প্রণমি তোমায়, 
গাহি ঝসে তব গান। 
অস্তুরযামী, ক্ষমে। সে আমার 
শৃন্ধ মনের বৃথা উপহার, 
পুষ্পবিহীন পৃজ|-আয়োজন, 
ভক্তিবিহীন তান। 


ত্৬ 


গ্লীত-বিতান ২০৯ 


ডাকি তব নাম শুফ কে, 

আশ। করি প্রাণপণে 
নিবিড় প্রেমের সরল বরষ। 

যদ্দি নেমে আসে মনে। 
সহসা একদা আপনা হইতে 
ভরি” দিবে তুমি তোমার অমৃতে, 
এই ভরসায় করি পদতলে 

শূন্য হৃদয় দান ॥ 


শপ সি ক নটি 


জীবনে আমার যত আনন্দ 
পেয়েছি দিবস রাত; 

সবার মাঝারে আজিকে তোমারে 
স্মরিব জীবন-নাথ ॥ 

যেদিন তোমার জগত নিরখি, 

হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি”, 

সেদিন আমার নয়নে হ'য়েছে 
তোমারি নয়নপাত ॥ 

বারে বারে তুমি আপনার হাতে 
স্বাদে সৌরভে গানে 

বাহির হইতে পরশ করেছো 
অস্তর-মাঝখানে । 

পিত। মাতা ভ্রাতা সব প্রা, 

মিত্র আমার, পুত্র আমার, 

সকলের সাথে প্রবেশি” হৃদয়ে 
তুমি আছ মোর সাথ ॥ 





গীত-বিতান 


যারা কাছে আছে তা"রা কাছে থাক 

তা'রা তো৷ পাবে না জানিতে; 

তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ 
আমার হৃদয়খানিতে ॥ 

যারা কথ! বলে তাহার। বলুক, 

আমি করিব না কারেও বিমুখ, 

তা"র। নাহি জানে, ভরা আছে প্রাণ 
তব অকথিত বাণীতে । 

নীরবে নিয়ত রয়েছে! আমার 
নীরব হৃদয়খানিতে ॥ 

তোমার লাগিয়! কাবেও হে প্রভু, 

পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কু, 

যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে 
তোম। পানে রবে টানিতে-_ 

সকলের প্রেমে রবে তব প্রেম 
আমার হৃদয়খানিতে । 

সবার সহিতে তোমার বাঁধন, 

হেরি যেন সদা, এ মোর সাধন, 

সবার সঙ্গ পারে যেন মনে 
তব আরাধনা আনিতে; 

সবার মিলনে তোমার মিলন 
জাগিবে হদয়খানিতে ॥ 





অমল কমল সহজে জলের কোলে আনন্দে রহে ফুটিয়া, 
ফিরে ন! সে কভু, আলয় কোথায় ব'লে ধুলায় ধৃলায় লুটিয়। 
তেমনি সহজে আনন্দে হরযিত 
তোমার মাঝারে রবে! নিমগ্ন চিত, 
পূজা-শতদল আপনি-সে বিকশিত, সব সংশয় টুটিয়া ॥ 


গীত-বিতান ২০৩ 


কোথা আছ তুমি, পথ না খুঁজিব কতু, শুধাবো না কোনো পথিকে, 
তোমারি মীঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভূ, মখন ফিরিব যে-দিকে। 
চলিৰ যখন তোমার আকাশ-গেহে, 
তোমার অমৃত-গ্রবাহ লাগিবে দেহে, 
তোমার পবন সখার মতন স্সেহে বক্ষে আমিবে ছুটিয় ॥ 


সকল গর্ধব দূর করি, দিব, 
তোমার গর্ধ ছাড়িব না। 
সবারে ডাকিয়া কহিব, যেদিন 
পাবে! ভব পদ-রেণুকণা ॥ 
তব আহ্বান আসিবে বখন 
সে-কথা কেমনে করিব গোপন? 
সকল বাক্যে সকল বন্ধে 
গ্রকাশিবে তব আরাধনা ॥ 
যত মান আমি পেয়েছি যে-কাজে 
সেদিন সকলি যাবে দুরে) 
শুধু তব মান দ্রেহে মনে মোর 
বাজিয়া উঠিবে এক সরে । 
পথের পথিক সে-ও দেখে ষাবে 
তোমার বারতা মোর মুখভাবে, 
ভবসংসার-বাভায়নতলে 
ব'সে রবো ঘবে আনমনা ॥ 


২5৪ গীত-বিতান 


তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে 
ফত দূরে আমি ধাই-_ 

কোথাও দুঃখ ফোথাও মৃত্যু 
কোথা বিচ্ছেদ নাই ॥ 

সৃত্যু-সে ধরে মৃত্যুর রূপ, 

ছুংখ হয় হে ছুঃখের কৃপ 

তোমা হ'তে ঘবে হইয়ে বিমুখ 
আপনার পানে চাই। 

হে পূর্ণ, তব চবণের কাছে; 

যাহ] কিছু সব আছে আছে আছে, 

নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি, 
নিশি দিন কাদি তাই |, 

অন্তর-গ্রানি সংসার-ভার 

পলক ফেলিতে কোথা একাকাঁব, 

জীবনের মাঝে স্বপ তোমার 
বাখিবারে যদি পাই। 


ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে 
জীবন সমর্পণ, 
ওরে দীন, তুই জোড়কর করি" 
কর্‌ তাহ! দরশন। 
মিলনের ধারা পড়িতেছে ঝরি” 
বহিয়! যেতেছে অমৃত লহরী, 
ভূতলে মাথাটা রাখিয়া লহে! রে 
শুভাশিষ বরিষণ। 
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে 
জীবন সমর্পণ । 


গীত-বিতান ২০৫ 


ওই যে আলোক প'ড়েছে ঠাহার 

উদর ললাটদেশে 
সেখ! হ'তে তারি একটি রশ্মি 

পড়ুক মাথায় এসে। 
চারিদিকে তার শান্তিসাগর 
স্থির হয়ে আছে ভরি" চরাচর, 
ক্ষণকাল তরে দাড়া ওরে তীরে 

শান্ত কর্‌রে মন। 

ভক্ত করিছে প্রভূর চরণে 
জীবন সমর্পণ ॥ 


অল্প লইয়৷ খাঁ, তাই মোর 
যাহ। যায় তাহ] যায়। 
কণাটুকু যদি হারায়, তা লঃয়ে 
প্রাণ করে হায় হায়। 
নদীতটসম কেবলি বৃথাই 
প্রবাহ আকডি' রাখিবারে চাই, 
এক একে বুকে আঘাত করিয়া 
ঢেউগুলি কোথ। ধায়। 
খাঁহ। যায় আর যাহ কিছু থাকে 
সব যদি দিই সঁপিয়৷ তোমাকে, 
তবে নাহি ক্ষয়, সবি জেগে রয় 
তব মহা মহিমায় । 
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, 
হারায় না কভু অণু পরমখু, 
আমারি ক্ষুদ্র হারাধনগুলি 
র'বে নাকি তব পায়॥ 





২০৬ 


গীত-ব্তান 


প্রতি দিন তব গাথ| গাবে! আমি স্থমধুর, 

তুমি দেহো মোরে কথা, তুমি দেহে। মোরে স্থুর ॥ 
তুমি যদ্রি থাকো মনে বিকচ কমলাসনে, 

তুমি যদি করে প্রাণ তব প্রেমে পরিপূর । 

তুমি দেহো মোরে কথা, ভুমি দেহে! মোরে স্থর ॥ 
তুমি শোনো যদি গান আমার সমুখে থাকি» 

সুধা ধদি করে দান তোমার উদার আখি, 

তুমি যদি দুখ-পরে রাখে! কর জেহভরে, 

তুমি যদি স্থখ হ'তে দন্ত করহ দূর। 

তুমি দেহে! মোরে কথা, তুমি দেহো মোরে স্থুর ॥ 





তোমার পতাকা যারে দাও, তা'রে 
বহিবারে দাও শকতি। 
তোমার সেবার মহান্‌ ছুঃখ 
সহিবারে দাও ভকতি ॥ 
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ 
ছুঃখের সাথে ছুঃখের ত্রাণ, 
তোমার হাতের বেদনার দান 
এড়ায়ে চাহি না মুকতি। 
দুখ হবে মম মাথার ভূষণ, 
সাথে যদি দাও ভকতি ॥ 
যত দিতে চাও, কাজ দিয়ে যণ্দ 
তোমারে না দাও তুলিতে, 
অন্তর যদ্দি জড়াতে না দাও 
জালজগঞ্জালগুলিতে। 
বাধিয়ো আমায় যত খুসি ভোরে, 
মুক্ত রাখিয়ো তোমাপানে মোরে, 


গীত-বিতান ২০৭ 


ধুলায় রাখি:য়া পনিত্র ক'রে 
তোমার চরণ-ধৃলিতে; 

ভূলায়ে রাখিয়ে। সংসার তলে, 
তোমারে দিয়ো না ভুলিতে ॥ 

যে-পথে ঘুরিতে দিয়েছো, ঘুরিব, 
যাই যেন তব চরণে, 

সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে 
সকল শ্রাণ্তি-হরণে। 

হুর্গম পথ এ ভবগহন, 

কত ত্যাগ শোক বিরহ-দহন, 

জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন 
প্রাণ পাই যেন মরণে) 

সন্ধ্যাবেলায় লভি গে কুলায় 
নিখিলশরণ চরণে ॥ 


০ 


ঘাটে বসে আছি আনমন! 
যেতেছে বহিয়। সবসময়; 

সে-বাতাসে তরী ভাসাবে ন। 
যাহা তোমা পানে নাহি বয় ॥ 

দিন যায় ওগে। দিন যাঁয়, 
দিনমণি যায় অস্তভে; 

নিশার তিমিবে দশদিক ঘিরে, 
জাগিয়া উঠিছে শত ভয় ॥ 

ঘরে ঠিকানা হলো না! গো, 
মন করে তবু যাই যাই; 

ফবতার। তুমি যেথা জাগে! 
সে-দিফের পথ চিনি নাই। 


গীতবিতান 


এত দিন তরী বাহিলাম 
যে-সুদূর পথ বাহিয়া__ 
শত বার শুরী ডুবু ডুবু করি, 
সে-পথে ভরস। নাহি পাই ॥ 
তীর সাথে হেরো শত ডোরে 
বাঁধা আছে মোর তরীখান, 
রি খুলে দেবে কবে মোরে, 
ভাসিতে পাবিলে বাচে প্রাণ। 
কবে অকৃলের খোল! হাওয়া 
দিবে সব জ্বাল! জুড়ায়ে, 
শুনা যাবে কবে ঘন ঘোর রবে 
মহাসাগরের কলগান ॥ 


ংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে-ঘরে 

সেই ঘরে রবো সকল ছুঃখ ভুলিয়া । 
করুণ। করিয়। নিশিদিন নিজ করে 

বাখিয়ে৷ তাহার একটি হুয়ার খুলিয়া । 
মোর সব কাজে মোর সব অবসরে 
সে-দুয়ার র'€বে তোমারি প্রবেশ তরে, 
সেথ। হ'তে বায়ু বহিবে হৃদয়-পরে 

চরণ হইতে তখ পদরজ তুলিয়া । 
সে-ছুয়ার খুলে আমিবে তুমি এ ঘরে, 

আমি বাহিরিব সে-ছুয়ারখানি খুলিয়া । 
যত বিশ্বাস ভেঙে ভেঙে যায়, স্বামী, 

এক বিশ্বাস রহে যেন চিতে লাগিয়। | 


গীত-বিতান ২০৯ 


যে-অনল তাপ যখনি সহিব আমি 

দের যেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়া | 
যবে দুখদিনে শোক তাপ আসে প্রাণে 
তোমার আদেশ বহিয়া যেন সে আনে, 
রুক্ষ বচন যতই আঘাত হানে 

সকল আঘাতে তব স্থর উঠে জাগিয়া। 


7 আজি যে-রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে । 
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে ॥ 
এ বেশ ভূষণ লহো! সখী, লো, 
এ কুস্থমমালা হয়েছে অসহ্‌, 
এমন যামিনী কাটিল বিরহ শয়নে ॥ 
আমি বুথ। অভিপারে এ যমুন-পারে এসেছি, 
বহিঃ বুথ। মন-আঁশ।| এত ভালোবাস বেসেছি । 
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন, 
ক্লান্ত চরণ মন উদাসীন, 
ফিরিয়া চ'লেছি কোন্‌ স্থখ-হীন ভবনে ॥ 
ওগো ভোলা ভালো তবে, কাদিয়৷ কী হবে মিছে আর, 
যদি যেতে হ'লে। হায়, প্রাণ কেন চায় পিছে আর। 
কুপ্ত-ছুয়ারে অবোধের মতো 
রজনী প্রভান্তে ব+সে রবো কত, 
এবারের মতো বসস্ত-গত জীবনে ॥ 


২৭ 


২১৩ 


গীত-বিতান 


আজি এ ভারত লঙ্জিত তে। 
হীনতা-পক্ষে মজ্জিত হে ॥ 
নাহি পৌরুষ নাহি বিচারণ।, 
কঠিন তপন্ত।, সত্য সাধনা ) 
অন্তরে বাহিরে ধন্মে কশ্মে 

সকলি ব্রন্ম-বিবজ্জিত হে ॥ 
ধিক্কত লাঞ্ছিত পৃথ্থি 'পরে, 
ধূলি-বিলুষ্টিত স্প্তিভরে । 
রুদ্র, তোমার নিদারুণ বজ্ে 

করো তারে সহম। তজ্জিত হে ॥ 
পর্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে 
জাগ্রত ভারত ত্রন্মের নামে, 
পুণ্যে বীর্যে অভয়ে অমৃতে 

হইবে পুলকে সঙ্জিত হে॥ 


আমার বিচার তৃমি করো, তব আপন করে। 
দিনের কণ্ম আনিন্গ তোমার বিচার-ঘরে ॥ 
যদ্দি পূজা করি মিছা দেবতার, 
শিরে ধরি যদ্দি মিথ্যয আচার, 
য্দি পাপ মনে করি অবিচার কাহারে। ;পরে, 
আমার বিচার তৃমি করো! তব আপন করে ॥ 
লোতে যদ্দি কারে দিয়ে থাকি দুখ, 
ভয়ে হ'য়ে থাকি ধর্মবিমুখ, 
পরের গীড়ায় পেয়ে থাকি সখ ক্ষণেক তরে,__ 


গীত-বিতান ২১১ 


তুমি ঘে-জীবন দিয়েছে। আমায় 

কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায় 
আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে, 
আমার বিচার তুমি করে৷ তব আপন করে ॥ 


আস তা পি 


আমার সত্য মিথ্য। সকলি ভুলায়ে দাও, 
আমায় আনন্দে ভালাও ॥ 
ন! চাহি তর্ক না চাহি মুক্তি, 
ন। জানি বন্ধ ন। জানি যুক্তি, 
(তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগাও ॥ 
সকল বিশ্ব ডুবিয়৷ যাক্‌ শাস্তি পাথারে, 
সব স্থথ দুখ খামিয়া যাক্‌ হৃদয় মাঝারে। 
সকল বাক্য সকল শব্ধ, সকল চেষ্টা হউক স্তব্ধ, 
তোম।র চিত্রজ্তয়িনী বাণী আমার অন্তরে শুনাও ॥ 


আজি প্রণমি” তোমারে চলিব নাথ, সংসার-কাজে। 

তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখে! অন্তর মাঝে ॥ 

হৃদয় দেবতা র"য়েছে। প্রাণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে, 
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি* দুঃসহ লাজে ॥ 

সব কলরবে সারা দিনমান, শুনি অনাদি সঙ্গীত গান, 
সবার সঙ্গে ষেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে। 

নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে, সকল কর্মে সকল মননে, 
সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে ॥ 





২১২ গীত-বিতান 


আজি মম মন চাহে জ্বীবন-বদ্ধুরে, 

সেই জনমে মরণে নিত্য সঙ্গী 
নিশিদিন স্থখে-শোকে, 

সেই চির-আনন্দ, বিমল চির-স্ুধা। 

যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়ত শরণ । 
পর! শাস্তি পরম প্রেম, 
পর। মুক্তি পরম ক্ষেম, 

সেই অস্তরতম চির-স্থন্দর প্রভু চিত্ত-সখ।, 
ধশ্মঅর্থকামভরণ রাজা হদয়-হরণ ॥ 





আছে দুঃখ আছে মৃত্যু, 
বিরহদহন লাগে; 
তবুও শান্তি তবু আনন্দ, 
তবু অনস্ত জাগে ॥ 
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সুর্য চন্দ্র তার।, 
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে ॥ 
তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে, 
কুস্থুম ঝরিয়া পড়ে, কুস্থম ফুটে । 
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দেম্ত লেখ, 
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে ॥ 





আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি, 
তুমি হে মহান্বন্দর, জীবননাথ । 
শোকে ছুখে তোমারি বাণী 
জাগরণ দিবে আনি”, 

নাশিবে দারুএ অবসাদ ॥ 


গীত-বিতান ২১৬. 


চিতমন অপি্থু তব পদপ্রান্তে 

শুভ্র শান্তি-শতদল-পুণ্য-মধুপানে । 
চাহি” আছে সেবক, তব স্বৃষ্টিপাতে 
কবে হবে এ ছুখ-রাত প্রভাত ।॥ 


আমারে করে! জীবন দান-_ 
প্রেরণ করে৷ অন্তরে তব আহ্বান । 
আসিছে কত যায় কত 
পাই শত হারাই শত, 
তোমারি পায়ে রাখে৷ অচল মোর প্রাণ। 
দাও মোরে মঙ্গল ব্রত 
স্বার্থ করো দুরে প্রহত, 
থামায়ে বিফল সন্ধান 
জাগাও চিত্তে সত্যজ্ঞান । 
লাভে ক্ষতিতে স্তথে শোকে 
অন্ধকারে দিবাআলোকে 
নির্ভয়ে বহি নিশ্চল মনে তব বিধান। 


আমি কী ব'লে করিব নিবেদন 
আমার হদর প্রাণমন ॥ 

চিত্তে আসি; দয়া করি, 

নিজে লহেো। অপহরি১ 
করো! তাঃরে আপনারি ধন-- 
আমার হাঁদয় গ্রাণমন ॥ 


২১৪ 


শীত-বিতান 
শুধু ধূলি শ্রধু ছাই, 
মূল্য যার কিছু নাই, 
মূল্য তা'রে করো সম্পণ-_ 
স্পর্শে তব পরশরতন। 
তোমারি গৌরব যবে 
আমার গৌরব হবে 
সব তবে দিব বিসঙ্জন,__ 
আমার হৃদয় গ্রাণমন ॥ 


আজি যত তার! তব আকাশে 


সবে 


মোর প্রাণ ভরি" প্রকাশে ॥ 

নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া, 
মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়। হে, 
তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত 

আমারি অঙ্গে বিকাশে। 
দিকে দিগন্তে যত আনন্দ, 
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ, 
আমার চিত্তে মিলি একক, 

তোমার মন্দিরে উছাসে। 
আজি কোনোখানে কারেও না জানি, 
গুনিতে না পাই আজি কারো বানী হে, 
নিখিল নিশ্বাস আজি এ বক্ষে 
বাশরীর স্বরে বিলাসে ॥ 


গীত-বিতান' ১১৫ 


ইচ্ছা! যবে হবে লইয়ো পারে ; 
পূজ1-কুস্থমে রচিয়া অগ্ুলি 
আছি বসে ভবসিন্কু-কিনারে ॥ 
যত দ্দিন রাখে। তোম। মুখ চাহি, 
ফুল্প মনে রবো৷ এ সংসারে ॥ 
ডাকিবে যখনি তোমার সেবকে, 
ভ্রুত চলি” যাইব ছাড়ি” সবারে ॥ 


এবার সখী, সোনার মুগ 
দেয় বুঝি দেয় ধর । 
আয় গো তোর পুরাঙ্গ না, 
আয় সবে আয় ত্বরা ॥ 
ছুটেছিলে! পিয়াস-ভরে 
মবীচিক। বারির তবে, 
ধ'রে তা'রে কোমল করে 
কঠিন ফাসি পরা” ॥ 
দয়ামায়া করিস্নে গো, 
ওদের নয় সে-ধারা। 
দয়ার দোহাই মান্বে না গো 
একটু পেলেই ছাড়া । 
বাধন-কাট। বনুটাকে 
মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে, 
ভূলাও তাকে বাশীর ডাকে 
বুক্ধিবিচার-হয়] ॥ 


২১৬ 


গীত-বিতান 


এ-ষে দেখ! যায় আনন্দধাম, 
অপূর্বব-শোভন ভবজলধির পারে জ্যোতিন্ময়। 
শোক-তাপিত জন সবে চলো 
সকল দুখ হবে মোচন। 
শাস্তি পাইবে হৃদয় মাঝে 
প্রেম জাগিবে অন্তরে ॥ 
কত যোগীন্র খষি মুনিগণ 
না জানি কী ধানে যগন, 
স্তিমিত লোচন কী অমৃত রসপানে 
ভূলিল চরাচর । 
কী স্ুুধাময় গান গাইছে স্থরগণ 
বিমল বিভৃপগুণ-বন্দনা । 
কোটি চন্দ্রতারা উলসিত 
নৃত্য করিছে অবিরাম । 


কী হ'লে৷ আমার, বুঝি বা সজনী, 
হৃদয় হারিয়েছি । 
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে, 
মন ল”য়ে সখী, গেছিনু খেলাতে, 
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে, 
মনের মাঝারে খেলি” বেড়াইতে, 
মন-ফুল দলি? চলি” বেড়াইতে, 
সহসা সজনী, চেতন পাইয়া, 
সহস! সজনী, দেখিনু চাহিয়া, 
রাশি রাশি ভাঙ! হৃদয় মাঝারে 
হৃদয় হারিয়েছি । 


০ 


শীত-বিতান হ১? 


পথের মাঝেতে, খেলাতে খেলাতে, 
হৃদয় হারিয়েছি ॥ 
যদি কেহ, সখী, দলিয়া যায়, 
তা'র ,পর দিয়! চলিয়! যায়, 
শুকায়ে পড়িবে, ছি'ড়িয়৷ পড়িবে, 
দলগুলি তার ঝরিয়। পড়িবে, 
যদ্দি কেহ, সখী, দলিয়। যাঁয়। 
আমার কুস্থম কোমল হৃদয় 
কখনে৷ সহেনি রবির কর, 
আমার মনের কামিনী-পাপৃড়ি 
সহেনি ভ্রমর-চরণ-ভর | 
চিরদিন সখী, বাতাসে খেলিত, 
জ্োত্স্নাআলোকে নয়ন মেলিত, 
স্ধা-পরিমলে অধর ভরিয়া, 
লোলিত বেণুর সিঁদুর পরিয়া, 
ভ্রমরে ডাকিত, হাসিতে হাসিতে, 
কাছে এলে তা'রে দিত না বসিতে, 
সহসা আজ সে-হৃদয় আমার 
কোথায় হারিয়েছি ॥ 


কেন ধ'রে রাখা, ও যেযাবে চ'লে, 
মিলন-যামিনী গত হ'লে ॥ 
স্বপন-শেষে নয়ন মেলো, 

নিব-নিব দীপ নিবায়ে ফেলো) 

কী হবে শুকানে! ফুল-দলে, 
মিলন-যামিনী গত ই*লে॥ 


২১৮ 


শনীত-বিতান 


জাগে শুকসা়া, ভাকিছে পাখী, 
উষা সককুণ অরুণ ক্মাথি। 

এসো প্রাণপণ হালিমুখে, 

বলো “যাও সখা, থাকো! স্থখে 1” 
ডেকো মা! যেখে। না আখিজলে, 
মিলন-যামিনী গন্ত হ'লে ॥ 


বট শি জপ 


কেন সার! দিন ধীরে ধারে 
বালু নিয়ে সুধু খেলো তীরে। 


চ*লে গেল ঘেলা, রেখে মিছে খেলা 
ঝাপ দিয়ে পড়ে। কালো নীরে। 
অকৃল ছানিয়ে যা পাস্‌ তা নিয়ে 


হেসে কেদে চলো ঘরে ফিরে ॥ 
নাহি জানি মনে কী বাসিয়া 
পথে দে আছে কে আসিয়া? 


কী কুস্থম-বাসে ফাগুন-বাতাসে 
হৃদয় দিতেছে উদাসিয় | 
চল্‌ ওরে এই ক্ষাপা-বাতাসেই 


সাথে নিয়ে সেই উদ্াশীরে ॥ 


কে জানিত তৃমি ডাঁকিবে আমারে, 
ছিলাম নিদ্রামগন | 
ংসার মোরে মহামোহঘোরে 
ছিল লদা ঘিরেঃ সঘন || 


গীত-বিভান ২১৯ 


আপনার হাতে দিবে-ষে বেদনা, 
ভাসাবে নয়ন-জলে ; 

কে জানিত হবে আমার এমন 
শুভ দ্রিন শুভ লগন ॥ 

জানি না কখন করুণী-অরুণ 
উঠিল উদয়াচলে; 

দেখিতে দেখিতে কিরণে পুরিল 
আমান হাদয়-গগন ॥ 

তোমার অমৃতসাগর হুইতে 
বন্যা! আমিল কবে? 

হৃদয়ে বাহিরে যত বাধ ছিল 
কখন হইল ভগন ।। 

স্থবাতাস তুমি আপনি দিয়েছো, 
পরাণে দিয়েছো! আশা) 

আমার জীবনতরণী হইবে 
তোমার চরণে মগন ॥ 


আপোস পপ 


কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু, 

জাগাইলে অনুপম সুন্দর শোভা হে হৃদয়েশ্বর | 

সহস। ফুটিল ফুল মঞ্জরী শুকানো তরুতে, 
পাষাঁণে বহে সুধা-ধার! ॥। 


ভসসহ হট 


কেমনে রাখিবি তোরা তারে লুকণয়ে 

চন্দ্রমা তপন তারা আপন আলোক ছায়ে ॥ 

হে বিপুল সংসার স্থথে দুঃখে আধার, 

কত কাল রাখিবি ঢাকি* তারে কুহেলিকায় ॥ 


২২, গীত-বিভান 


আত্মা-বিহারী তিনি হৃদয়ে উদয় তার-_ 
নৰ নব মহিম। জাগে, নব নব কিরণ-ভায় ॥ 


কী স্থর বাজে আমার প্রাণে, 
আমিই জানি, মনই জানে । 
কিসের লাগি” সদাই জাগি, 
কাহার কাছে কী ধন মাগি, 
তাকাই কেন পথের পানে 
আমিই জানি, মনই জানে ॥ 
দ্বারের পাশে প্রভাত আসে, 
সন্ধ্যা নামে বনের বামে; 
সকাল-সাঝে বংশী বাজে, 
বিকল করে সকল কাজে, 
বাজায় কে যে কিসের তানে, 
আমিই জানি, মনই জানে ॥ 


গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে 
আর কোলাহল নাই । 
রহি” রহি" শুধু স্থ্দূর সিন্ধুর 
ধ্বনি শুনিবারে পাই। 
গকল বাসন। চিত্তে এলো ফিরে? 
নৈবিড় আধার ঘনালো বাহিরে, 
প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে 
জলিতেছে এক ঠাই ॥ 


গীত-বিতান ২২১ 


অনীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী, 
খেলা হ'লে! সমাধান ; 

চপল চঞ্চল লহরীলীলা 
পারাবারে অবসান । 

নীরব মন্ত্রে হদয়মাঝে 

শাস্তি শাস্তি শাস্তি বাজে, 

অরূপ কাস্তি নিরখি' অস্তরে 

মুর্দিতলোচনে চাই ॥ 


গরব মম হ'রেছে। প্রভু, দিয়েছে! বহু লাজ । 
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ ॥ 
তোমারে আমি পেয়েছি বলি? 
মনে মনে-যে মনেরে ছলি, 
ধর] পড়িন্, সংসারেতে 
করিতে তব কাঁজ-_ 
কেমনে মুখ সমুখে তব 
তুলিব আমি আর্জ ॥ 
জানিনে নাথ, আমার ঘরে 
ঠাঁই কোথা-যে তোমারি তরে, 
নিজেরে তব চরণ-,পরে 
সপিনি রাজরাজ। 
তোমারে চেয়ে দিবস যাঁমী 
আমারি পানে তাকাই আমি, 
তোমারে চোখে দেখিনে স্বামী, 
তব মহিম। মাঝ, 
কেমনে মুখ সমুখে তব 
তুলিব আমি আজ ॥ 





গ্ীত-বিতার্ন 


চিরসথা, ছেড়ো ন1 মোরে ছেড়ো ন1। 
সংসার-গহনে নির্ভয়-নির্ভর, 
নিজ্জন সজনে সঙ্গে রহো। 
অধনের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে, 
অবলের বল। 
জরা-ভারাতুরে নবীন করো।, 
ওহে স্ুধাসাগর ॥ 


জননীর দ্বারে আজি ওই 

শুন গে শঙ্খ বাজে। 
থেকো না থেকো না, ওরে ভাই, 

মগন মিথ্যা কাজে ॥ 
অর্থয ভরিয়া আনি; 

ধরে! গে! পূজার থালি, 
রতন-প্রদীপখানি 

"যতনে আনে শগে। জালি?, 

ভরি" ল"য়ে ছুই পাণি 

বহিঃ আনে! ফুল-ডালি, 
মা'র আহ্বান বাণী 

রটাও ভূবন মাঝে। 
জননীর ঘারে আজি ওই 

শুন গো শঙ্খ বাজে ॥ 
আজি গ্রুসন্জ পবনে 

নবীন জীবন ছুটিছে! 
আজি প্রফুল কুন্ছমে 

নব সুগন্ধ ছটিছে। 


গীত-বিভান ২২৩ 


আজি উজ্জল ভালে 

তোলে উন্নত মাথা, 
নব সঙ্গীত-তালে 

গাও গম্ভীর গাথা, 
পরো মাল্য কপালে 

নবপল্লব-গাথা, 
গুভ সুন্দর কালে 

সাজে সাজে নব সাজে । 
জননীর দ্বারে আজি ওই 

শুন গে। শঙ্খ বাজে ॥ 





ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে। 

নিদ্রামগন যবে বিশ্বজগত, 

হৃদয়ে আসিয়ে নীরবে ডাকো হে, 
তোমারি অমতে । 

আলে! তব দীপ এ অস্তর-তিমিরে, 

বারবার ডাকো মম অচেত চিতে ॥ 


তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়, 
কোন্খানে রে কোন্‌ পাঁষাণের ঘায়? 
নবীন তরী নতুন চলে, 
দিইনি পাড়ি অগাধ জলে, 
বাহি তা"রে খেলার ছলে কিনার কিনারায় ।॥। 
ভেসেছিলে স্রোতের ভরে, 
এক ছিলেম কর্ণ ধ'রে, 
লেগেছিলো! পালেন্ব ম্পরে মধুর মৃদু বায়। 


২২৪ গীত-বিতান 


স্থথে ছিলেম আপন মনে, 
মেঘ ছিল না গগন-কোণে, 
লাগ্বে তরী কুস্থমবনে, ছিলেম সেই আশায় ॥ 


তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণা প্রভাতে আজি, 
তোমারি নামে খুলিল হৃদয়-শতদল-দলরাজি। 
তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনক-লেখা 
তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণ-বীণা বাজি? । 
€তামারি নামে পূর্ব-ছোরণে খুলিল পিংহদ্বার, 
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ্ত মুকুট মাজি”। 
তোমারি নামে জীবন-সাগরে জাগিল লহরী-লীলা, 
তোমারি নামে নিখিল ভূবন বাহিরে আসিল সাজি? ॥ 


তোমারি গেহে পালিছ স্সেহে,' 
তুমিই ধন্য ধন্য হে। 
আমার প্রাণ তোমারি দান, 
তুমিই ধন্য ধন্য হে। 
পিতার বক্ষে রেখেছে! মোরে, 
জনম দিয়েছে৷ জননী-ক্রোড়ে, 
বেঁধেছে সখার প্রণয়-ডোরে, 
তুমিই ধন্য ধন্য হে। 
তোমার বিশ।ল বিপুল ভূবন 
করেছে! আমার নয়ন-লোভন, 


শীত-বিতান ২২৫ 


নদী গিরি বন সরস শোভন, 
তুমিই ধন্য ধন্য হে। 
হৃদয়ে বাহিরে, স্বদেশে বিদেশে, 
যুগে যুগাস্তে নিমেষে নিমেষে, 
জনমে মরণে শোকে আনন্দে, 
তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥ 


তোমারি সেবক করো! হে আজি হ'তে আমারে। 
চিত্তমাঝে দ্রিবারাত আদেশ তব দেহ নাথ, 
তোমার কর্মে রাখে বিশ্ব-ছুয়ারে । 
করো ছিন্ন মোহপাশ, সকল লুন্ধ আশ, 
লোকভডয়, দূর করি” দাও দাও । 
রত রাখে। কল্যাণে, নীরবে নিরভিমানে, 

মগ্ন করো আনন্দ রসধারে ॥ 


তুমি-যে আমারে চাও 
আমি সেজানি। 
কেন-যে মোরে কাদাও 
আমি সে জানি। 
এ আলোকে এ আধারে 
কেন তুমি আপনারে 
ছাঁয়াখানি দিয়ে ছাও 
আমি সেজানি॥ 


২৪ 


২২৬ গীত-বিতান 


সারাদিন নানা কাজে 
কেন তুমি নান সাজে 
কত স্থরে ডাক দাও 
আমি সেজানি। 
সারা হ'লে দেয়া-নেয়! 
দিনাস্তের শেষ খেয়া 
কোন্-দিক্-পানে বাও 
আমি সেজানি ॥ 


দিন ফুরালো হে সংসারী, 

ডাঁকে। তারে ডাকে ধিনি শ্রান্তিহারী । 
ভোলো মব ভাবনা, 

হৃদয়ে লও হে শান্তিবারি। 


দিন যায়রে, দিন যায় বিষাদে, 

স্বার্থ কোলাহলে, ছলনায়, বিফলা বাসনায় । 
এসেছে ক্ষণতরে, ক্ষণপরে যাইবে চলে, 
জনম কাটে বুথায়, বাদবিবাদে কুমন্ত্রণায়। 


সপ 


ছুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া 
নিত্য কল্যাণ কাজে হে। 
ফিরিব আহ্বান মানিয়া 
তোমারি রাজ্যের মাঝে হে। 


গীত-বিতান ২২৭ 


মজিয়া অনুখন লালসে 
রবো ন1 পড়িয়া আলসে, 
হয়েছে জঙ্জর জীবন 
ব্যর্থ দিবসের লাজে হে ॥ 
আমারে রহে যেন না| ঘিরি, 
সতত বনুতর সংশয়ে ; 
বিবিধ পথে যেন না ফিরি 
বহুল সংগ্রহ আশয়ে। 
অনেক নৃপতির শ।সনে 
ন। রহি শঙ্কিত আসনে, 
ফিরিব নির্ভয়-গোৌরবে 
তোমারি ভৃত্যের সাজে হে ॥ 


ছুঃখরাতে হে নাথ, কে ডাকিলে, 
জাগি? হেরিনু তব প্রেম-মুখ-ছৰি ॥ 
হেরিন্থ উষালোকে বিশ্ব তব কোলে, 
জাগে তব নয়নে প্রাতে শুভ্র রবি॥ 
শুনি বনে উপবনে আনন্দ-গাথা, 
আশ! হৃদয়ে বহি" নিত্য গাহে কবি 





ঈাড়াও আমার আখির আগে । 

যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে ॥ 

সমুখ আকাশে চরাচরলোকে, 

এই অপরূপ আকুল আলোকে, 
দাড়াও হে॥ 


২২৮ রীত-বিতান 
আমার পরাণ পলকে পলকে, 
চোখে চোখে তৰ দরশ মাগে ॥ 
এই-যে ধরণী চেয়ে বসে আছে, 
ইহার মাধুরী বাড়াও হে। 
ধুলায় বিছানো হাম অঞ্চলে 
দাড়াও হে নাথ, দাড়াও হে ॥ 
যাহা কিছু আছে সকলি ঝাপিয়া, 
ভুবন ছাপিয়! জীবন ব্যাপিয়।, 
দাড়াও হে। 
দাড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া 
তোমারি লাগিয়া একেল। জাগে ॥ 





ছু-জনে যেথায় মিলিছে, সেথায় 
তুমি থাকে৷ প্রভু, তুমি থাকে ॥ 
ছু-জনে যাহার] চ'লেছে, তাদের 
তুমি রাখো, প্রত, সাথে রাখো । 
যেথা দু-জনের মিলিছে দৃষ্টি সেথা হোক্‌ তব স্ধার বুষ্টি, 
দৌোহে যারা ডাকে দোহারে, তাদের 
তুমি ডাকো, প্রত, তুমি ডাকো ॥ 
ছু-জনে মিলিয়! গৃহের প্রদীপে 
জালাইছে যে-আলোক, 
তাহাতে হে দেব, হে বিশ্বদেব, 
তোমারি আরতি হোক্‌ | 
মধুর মিলনে মিলি” ছুটি হিয়া প্রেমের বৃস্তে উঠে বিকশিয়া, 
সকল অশুভ হইতে তাহারে 
তুমি ঢাকো, প্রতুঃ তুমি ঢাকো | 





শীত-বিতান ২২৯ 


নব বৎসরে করিলাম পণ, 
লবে। স্বদেশের দীক্ষা, 

৩ওব আশ্রমে, তোমার চরণে, 
হে ভারত, লবে। শিক্ষা ॥ 

পরের ভূষণ পরের বসন 

তেয়াগিব আজ পরের অশন, 

যদি হই দীন, ন| হইব হীন, 
ছাড়িব পরের ভিক্ষ। ৷ 

নব বৎসরে করিলাম পণ, 
লবো স্বদেশের দীক্ষা ॥ 

না থাকে প্রাসাদ, আছে তো কুটার 
কল্যাণে স্থপবিভ্ত্র। 

না থাকে নগর, আছে তব বন 
ফলে ফুলে স্থবিচিত্ত। 

তোম। হ'তে যত দুরে গেছি সরে 

তোমারে দেখেছি তত ছোটে। করে, 

কাছে দেখ আজ হে হৃদয়রাজ, 
তুমি পুরাতন মিত্র । 

হে তাপস, তব পর্ণ-কুটার 
কল্যাণে স্থপবিত্র ॥ 

পরের বাক্যে তব পর হয়ে 
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা! । 

তোমারে ভূলিতে ফিরায়েছি মুখ, 
প?রেছি পরের সজ্জা । 

কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি? 

জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহঃ, 

তব সনাতন ধ্যানের আসন 
মোদের অস্থিমজ্জ|। | 


২৩৪ 


গীত-বিতার্ন 


পরের বুলিতে তোখারে তুলিতে 
দিয়েছি, পেয়েছি লজ্জা ॥ 
সে-সকল সাজ তেয়াগিব আজ, 
লইব তোমার দীক্ষা | 
তব পদতলে বসিয়৷ বিরলে 
শিখিব তোমার শিক্ষা । 
তোমার ধর্ম, তোমার কম্ম, 
তব মন্ত্রের গভীর মণ্ৰ 
লইব তুলিয়া! সকল ভুলিয়। 
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা । 
তব গৌরবে গরব মানিব, 
লইব তোমার দীক্ষা ॥ 


নিবিড় ঘন আধারে 
জলিছে প্লবতারা। 
মন রে মোর, পাথারে 
হোস্নে দিশেহার। ॥ 
বিষাদে হঃয়ে ভিয়মাণ 
বন্ধ না করিয়ো গান, 
সফল করি? তোলে। প্রাণ 
.. টুটিয়া মোহকারা ॥ 
রাখিয়ো বল জীবনে, 
রাখিয়ো চির আশা, 
শোভন এই ভুবনে 
রাখিয়ে! ভালোবাস] 


গীত-বিতান ২৩১ 


ংসারের সুখে দুখে 
চলিয়। যেয়ে হাসিমুখে, 
ভরিয়া সদ1 রেখো বুকে 
তাহারি স্ধাধার|। 


পিপাসা হায় নাহি মিটিল, নাহি মিটিল। 
গরল-রস-পানে জর-র পরাণে 

মিনতি করি হে করযোড়ে, 
জুড়াও সংসার-দাহ তব প্রেমের অমৃতে ॥ 


প্রভূ, খেলেছি অনেক খেল 

এবে তোমার ক্রোড় চাহি । 
শ্রাস্ত হৃদয়ে হে তোমারি প্রসাদ চাহি। 
আজি চিন্তাতঞ্ধ গ্রাণে 

তব শান্তিবারি চাহি, 
আজি সর্ববিত্ত ছাড়ি, 

তোমায় নিত্য নিভ্য চাহি ॥ 


সপ পা আসগর 


প্রেমানন্দে রাখো! পূর্ণ আমারে দিবসরাত। 
বিশ্বভৃবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে, 
চন্দ্র-নুরধ্য-কিরণে তোমার করুণ নয়নপাত ॥ 
সখ-সম্পদে করি হে পান তব প্রসাদবারি, 
ছুখ-সঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গল হাত ॥ 


২৩২ 


গীত-বিতান 


জীবনে জ্বালো অমর দীপ তৰ অনন্ত আশা 

মরণ অস্ভে হৌক্‌ তোমারি চরণে স্থপ্রভাত ॥ 
লহো লহো মম সব আনন্দ সকল গ্রীতি গীতি 
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ ॥ 


পান্থ, এখনে] কেন অলমিত অঙ্গ, 
হেরো পুষ্পবনে জাগে বিহঙগ । 

গগন মগন নন্দন-আলোক-উল্লাসে, 
লোকে লোকে উঠে প্রাণ-তরঙ্গ ॥ 
রুদ্ধ হৃদয়কক্ষে তিমিরে 

কেন আত্মস্থখছুংথে শয়ান ; 

জাগে৷ জাগো চলো মঙ্গল পথে, 
যাত্রীদলে মিলি+ লহে। বিশ্বের সঙ্গ ॥ 


ভক্ত-হৃদ্বিকাশ প্রাথবিমোহন, 
নব নব তব প্রকাশ, নিত্য নিত্য চিত্তগগনে জদীশ্বর | 
ভূ মোহ-বিনাশ মহারুদ্রজালা, 
কু বিরাজে ভয়হর শাস্তি স্থধাকর। 
চঞ্চল হর্ষশোকসন্কল কল্লোল-”পরে 
স্থির বিরাজে চিরদিন মঙ্গল তব রূপ) 
প্রেমমৃত্তি নিরুপম প্রকাশ করো, নাথ হে, 
ধ্যান-নয়নে পবিপূর্ণ রূপ তব সুন্দর ॥ 


৩৪ 


গীত-বিতান ই 


ভূবন হইতে ভূবনবাসী, এসে৷ আপন হৃদয়ে । 


মম 


7 


মেলি? 


আঙ্জি 
জাগে 
অয়ি 
মম 


জ।গে। 
নব 


মু 
জাগে 


হৃদয়মাঝে হদয়নাথ 

আছে নিত্য সাথ সাথ, 

কোথ। ফিরিছ দিবারাত 
হেরো তাহারে অভয়ে । 

হেথ। চির আনন্বধাম, 

হেথ। বাজিছে অভয় নাম, 

হেথ| পূরিবে সকল কাম 
নিভৃত অমৃত আলয়ে ॥ 


যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী, 
সখী, জাগে। জাগো । 
রাগ-অলন আখি 
সখী, জাগে। জাগে ॥ 
চঞ্চল এ নিশীথে 
ফান্তন-গুণ-গীতে 
প্রথম-প্রণয়-ভীতে, 
নন্দন অটবীতে 
পিক মুহু মুহু উঠে ডাঁকি”-_- 
সখা, জাগে। জাগে! ॥ 
নবীন গৌরবে, 
বকুল-সৌরভে, 
মলয়-বীজনে 
নিভৃত নির্জনে । 
জাগে। আকুল ফল-সাজে, 
জাগে। ম্ুদৃকম্পিত লাজে, 


২৩৪ 


মম 
শুন 


গীত-বিতান 


হুদয়-শয়ন-মাঁষে, 

মধুর মুরলী বাজে 

মম অস্তরে থাকি? থাকি+,-- 
সখী, জাগে জাগো | 


মহানন্দে হেরে! গো! সবে গীতরবে ; 
চলে শ্রাস্তিহারা-_ 
জগতপথে পশুপ্রাণী রৰি শশী তারা । 
তাহ! হ'তে নামে জড়জীবনমন প্রবাহ? 
তাহারে খুঁজিয়। চলেছে ছুটিয়া 
অসীম ্জনধারা ॥ 


মন্দিরে মম কে আমিল হে। 
সকল গগন অমৃতমগন, 

দিশিদিশি গেল মিশি' অমানিশি দূরে দূরে । 
সকল দুয়ার আপনি খুলিল, 
সকল প্রদীপ আপনি জলিল, 

সব বীণ। বাজিল নব নব সুরে স্থুরে ॥ 





মনোমোহন, গহন যামিনীশেষে 

দিলে আমারে জাগায়ে । 

মেলি? দিলে সুভ প্রাতে স্থপ্ত এ আখি 
শুভ্র আল্ক লাগায়ে ॥ 


গীতবিতান ২৩৫ 


মিথ্যা স্বপনরাঁজি কোথ! মিলাইল, 
আধার গেল মিলায়ে; 

শান্তি সরসীমাঝে চিত্তকমল 
ফুটিল আনন্দবায়ে ॥ 


মোরা সত্োর 'পরে মন 
আজি করিব সমর্পণ, 

জয় জয় সত্যের জয়। 
মোরা বুঝিব সত্য, পুজিব সত্য, 


খু'জিব সত্য ধন। 
জয় জয় সত্যের জয় ॥ 
যদি ছুঃখে দহিতে হয় 
তবু মিথ্য। চিন্তা নয়। 
যদি দৈন্য বহিতে হয় 
তবু মিথ্যা কম্ম নয়। 
যদি দণ্ড সহিতে হয়, 


তবু মিথ্য। বাক্য নয়, 

জয় জয় সত্যের জয় ॥ 
মোরা মঙ্গল কাজে প্রাণ 
আজি করিব সকলে দান, 

জয় জয় যঙ্গলময়। 
মোরা লভিব পুণ্য, শোভিব পুণ্যে, 

গ্রাহিব পুণ্য গান। 

জয় জয় মঙ্গলময় ॥| 
যদি দুঃখে দহিতে হয় 
তবু অশুভ চিন্তা নয়। 


যদি 
তবু 
যদি 
তিবু 


সেই 
আজি 


মোরা 


যদি 
১০ 
যদি 
নু 
যদি 
তবু 


মোর 
আজি 


গীত-বিতান 


দৈন্ত বহিতে হয়, 
অশুভ কন্ম নয়। 
দণ্ড সহিতে হয়, 
অশুভ বাক্য নয়, 
জয় জয় মলময় ॥ 
অভয় ব্রহ্মনাম 
মোরা সবে লইলাম-_- 
যিনি সকল ভয়ের ভয়। 
করিব না শোক, যা হবার হোক, 
চলিব ব্রঞ্ধধা ম, 
জয় জয় ব্রন্মের জয় ॥। 
ছুঃখে দহিতে হয়, 
নাহি ভয় নাহি ভয়। 
দৈন্ বহিতে হয়, 
নাহি ভয় নাহি ভয়। 
মৃত্যু নিকট হয়, 
নাহি ভয় নাহি ভয়। 
জয় জয় ত্রন্মেব জয় ॥ 
আনন্দমমাঝে মন, 
করিব বিসর্জন, 
জয় জয় আনন্দময় । 
সকল দৃশ্তে সকল বিশ্বে 
আনন্দ-নিকেতন। 
জয় জয় আনন্দময় ॥ 
আনন্দ চিত্ত-মাঝে, 
আনন্দ সর্বকাজে, 
আনন্দ সর্ধবকালে, 
ছুঃখে বিপদজালে, 


গীত-বিতান ২৬৭ 


আনন্দ সর্বলোকে, 
মৃত্যু বিরহে শোকে, 
জয় জয় আনন্দময় ॥ 


মোরে ডাকি” লয়ে যাও মুক্তদ্বারে__ 
তোমার বিশ্বের সভাতে, 
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে ॥ 

উদয়গিরি হতে উচ্চে কহে! মোরে-_- 
“তিমির লয় হ'লে দীপ্চিসাগরে, 

স্বার্থ হ'তে জাগো) দৈন্য হ'তে জাগো, 
সব জড়তা হ'তে জাগো জাগে রে, 
সতেজ উন্নত শোভাতে |” 

বাহির করে। তব পথের মাঝে, 

বরণ করে| মোরে তোমার কাজে । 

নিবিড় আবরণ করে৷ বিমোচন, 

মুক্ত করে! সব তুচ্ছ শোচন, 

ধৌত করে৷ মম মুগ্ধ লোচন 

তোমার উজ্জল শুভ্ররোচন 

নবীন নিশ্দল বিভাতে ॥ 


মন তুমি নাথ, লবে হরে, 

বসে আছি সেই আশ! ধরে ॥ 

নীলাকাশে ওই তার! ভাসে, 
নীরব নিশীথে শশী হাসে, 


২৩৮ গীত-নিতান 


জি 


দু-নয়নে বারি আসে ভবে; 
বদে আছি আমি আশ ধ'রে | 
স্থলে জলে তব ধুলিতলে, 

তরুতে লতায় ফুলে ফলে, 
ন্বুনাবীদেব ৫গ্রমভোবে_ 

নানা দিকে দিকে, নানা কালে, 

নান। সুরে জুরে, নানা তালে, 
নানা মতে তুমি লবে মোরে 
বসে আছি সেই আশ] ধ*.র ॥ 


যে-কেহ মোরে দিয়েছো সুখ, 
দিয়েছে! তারি পরিচয়, 
সবারে আমি নমি। 
যে-কেহ মোরে দিয়েছে ছুথ 
দিয়েছে! তারি পরিচয়, 
সবারে আমি নমি ॥ 
যে-কেহ মোরে বেসেছো ভালো 
জ্েলেছো৷ ঘরে তাহারি আলো, 
তাহারি মাঝে সবারি আজি 
পেয়েছি আমি পরিচয়, 
সবারে আমি নমি॥ 
যা-কিছু কাছে এসেছে, আছে, 
এনেছে তারে প্রাণে, 
সবারে আমি নমি। 
যা-কিছু দুরে গিয়েছে ছেড়ে, 
টেনেছে তারি পানে, 
সবারে আমি নমি। 


গীত-বিভান ২৩৯ 


্ 


জানি বা আমি নাহি বা জানি, 
মানি বা আমি নাহি বা মানি, 
নয়ন মেলি? নিখিলে আমি 
পেয়েছি তারি পরিচয়, 
সবারে আমি নমি ॥ 


রক্ষা করে। হে। 
আমার কন্ম হইতে আমায় রক্ষা করো হে ॥ 
আপন চায় আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে, 
আপন চিন্তা গ্রাসিছে, আমায় রক্ষা করো হে। 
প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যা জালে, 
ছলনা-ডোর হইতে মোরে রক্ষা করো হে ॥ 
অহঙ্কার হৃদয়দ্বার রয়েছে বোধিয়া হে। 
আপনা হ'তে আপনায় মোরে রক্ষা করো হে ॥ 


লঙে। লহো তুলি লও হে, ভৃমিভল হ'তে ধলিম্নান এ পরাণ, 

রাখে! ভব কুপা-চোখে,। বাখো তৰ সেহ-করতভলে । 

বাখো তারে আলোকে, রাখো তা'রে অমৃতে, 

রাখো তাঃরে নিয়ত কল্যাণে, রাখো তারে কপা-চোখে, 
রাখো তারে স্েহ-করতলে ॥ 


বহে নিরস্তর অনন্ত আনন্দধারা । 
বাজে অসীম নভগাঝে অনাদি রব, 
জাগে অগণা রবিচন্দ্রতারা ॥ 


২৪০ 


গীত-বিতান 


একক অধথও ব্রঙ্গাণ্ড রাজ্যে 

পরম এক সেই রাঅরাজেন্র রাজে; 
বিম্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত, 
লক্ষ শত ভক্তচিত বাক্যহার] ॥ 


কাজ 


বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে লোকে লোকে, 

তব বাণী গ্রহচন্ত্র দীপ্ত তপনতারা । 

স্ুখছুখ তব বাণী, জনমমরণ বাণী তোমার, 
নিতৃত গভীর তব বাণী ভক্ত-হৃদয়ে শাস্তিধারা || 


বিমল আনন্দে জাগে। রে। 

মগন হও হধাসাগরে । 
হৃদয়-উদয়াচলে দেখো রে চাহি” 

প্রথম পরম জ্যোতি-রাগ রে ॥ 


বাজাও তুমি কবি, তোমার সঙ্গীত স্থমধুর 
গন্ভীরতর তানে প্রাণে মম, 

দ্রব জীবন ঝরিবে ঝর ঝর নির্ঝর তব পায়ে। 

বিসরিব সব স্থখ ছুথ চিস্ত। অতৃপ্ধ বাসনা, 

বিচরিবে বিমুক্ত হাদয় বিপুল বিশ্বমাঝে 
অন্থখন আনন্দ-বায়ে ॥ 


সর টি াইিতাতটিরাসাতে শি 


৩০ 


গীত-বিতান ২৪১ 


শান্ত হ'রে মম চিত্ত নিরাকুল, 
শান্ত হ'রে ওরে দীন । 
হেরে চিদন্বরে মঙ্গলে সুন্দরে 
সর্ব চরাঁচর লীন । 
শুনরে নিখিল-হৃদয়-নিন্যন্দিত 
শৃন্ততলে উলে জয়সঙ্গীত, 
হেরে! বিশ্ব চির-প্রাণ-তরঙ্গি ত, 
নন্দিত নিত্য নবীন । 
নাহি বিনাশ বিকার বিশোচন, 
নাহি ছুঃখ স্বখ তাপ। 
নিম্মল নিফল নির্ভর অক্ষয়) 
নাহি জরাজর পাপ। 
চির আনন্দ বিরাম চিরস্তন, 
প্রেম নিরন্তর, জ্যোতি নিরগ্রন, 
শান্তি নিরাময়, কান্তি সথনন্দন, 
পাত্বনা! অস্তবিহীন ॥ 


শাস্তি করো বরিষণ নীরৰ ধারে, 
নাথ, চিত্বমাঝে, 
সুখে হখে সব কাজে, 
নিজ্জনে জনসমাজে | 
উদ্দিত রাখো, নাথ, তোমার প্রেমচন্দ্ 
অনিমেষ মম লোচনে, 
গভীর তিমির মাঝে ॥ 


২৪২ গীত-বিতান 


শৃগ্ত হাতে ফিরি হে নাথ, পথে পথে, 

ফিরি হে দ্বারে ঘারে, 
চিরভিখারী হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে ॥ 
চিত্ত না শাস্তি জানে, তৃষ্ণা ন। তৃপ্তি মানে, 
যাহ। পাই তাই হারাই, ভাসি অশ্রধারে। 
সকল যাত্রী চলি” গেল, বহি” গেল সব বেলা, 
আসে তিমির যাঁমিনী ভাড়িয়! গেল মেলা, 
কত পথ আছে বাকি, যাবে। চলে ভিক্ষ। রাখি? 
কোথ! জলে গৃহপ্রদীপ কোন্‌ সিন্কুপারে ॥ 





সঙ্নী গো-_ 
শাঙন গগনে থোর ঘনঘটা 
নিশীথ যামিনীরে। 
কুঞ্জপথে সখী, কৈসে যাওব 
অবল। কামিনীরে । 
উন্মদ পবনে যমুনা তঞ্জিত 
ঘন ঘন গঞ্জিত মেহ। 
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুত, 
থর থর কম্পত দেহ। 
ঘন ঘন রিম্‌ ঝিম রিম ঝিম্‌ রিম্‌ বিম্‌, 
বরখত্ত নীরদপুঞ্জ। 
শাল পিয়ালে তাল তমা'লে 
নিবিড় তিমিরময় কু । 
কহ রে সজনী এ ছুরুযোগে 
কুঞ্জে নিরদয় কান 
দারুণ বাশী কাহে বজাওয়ত 
সকরুণ রাধা নাম। 


গীত-বিতান ২৪৪ 


সজনী-. 

মোঁতিম হারে বেশ বনা দে, 
সীখি লগ! দে ভালে। 

উরাঁহ বিলোলিত শিথিল চিকুর মম 
বাধহ চম্পক মালে। 

গহন রয়নসে নযাঁও বালা, 
নওল কিশোরক পাশ। 

গরজে ঘন ঘন, বহু ডর খাওয়ব, 
কহে ভানু তব দাস। 


(লা বস 


সদ থাকে! আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নিশ্মল প্রাণে ॥ 
জাগে! গ্রাতে আনন্দে, করো কম্ম আনন্দে, 

সন্ধ্যায় গৃহে চলে। হে আননগানে। 

সন্কটে সম্পদে থাকো কল্যাণে, 

থাকো আনন্দে নিন্দা অপমানে । 

সবাঁরে ক্ষমা করি” থাকো আনন্দে, 
চির-অমৃত-নির্বরে শান্তিরসপানে ॥ 


আতাউর 


সথখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে, 
| ভ্রমিছ দীন প্রাণে । 
সতত হায় ভাবনা শত শত, নিত ভীত পীড়িত, 
শির নত কত অপমানে । 
জানো না রে অধে। উর্ধে বাহির অন্তরে 
ঘেরি” তোরে নিত্য রাজে সেই অভয়-আশ্রয়। 
তোলে আনত শির, তজো রে ভয়ভার, 
সতত সরল চিতে চাহে! তারি প্রেম-মুখপানে ॥ 


গর পারার এট 
৭ 


২3৪ 


 শীত-বিতান 


স্থন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল, 
সমুদিত প্রেমচন্দ্র, অস্তর পুলকাকুল। 
কুঞ্জে কুগ্জে জাগিছে বসন্ত পুণ্যগন্ধ, 
শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণাধবনি। 

অচল বিরাজ করে-_ 
শশিতারামণ্ডিত সুমহান সিংহাসনে ভ্রিভৃবনেশ্বর |. 
পদতলে বিশ্বলোক রোমাঞ্চিত, 
জয় জয় গীত গাহে স্থরনর ॥ 


হে সখা, মম হৃদয়ে রহো। 
সারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহে। ॥ 
নাথ, তুমি এসো ধীরে, স্থখছুখ হাসি নয়ননীরে, 
লহে! আমার জীবন ঘিরে 7 
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহো! ॥ 





সফল করো হে প্রভু আজি সভা, 
এ রজনী হোক্মহোৎসব। ॥ 
বাহিরঅন্তর ভূবনচরাচর 
মঙ্গলডোরে বাঁধি এক করো, 
শুফ হৃদয় করে৷ প্রেমে সরসতর, 

শূন্ত নয়নে আনো! পুণ্যপ্রভা 
অভয়দ্বার তব করে। হে অবারিত, 
অমৃত উৎস তব করো! উতৎসাবিত, 
গগনে গগনে করো প্রসারিত 

অতি বিচিত্র তব নিত্যশোভা। 


শীত-বিতান ২৪৫ 


সব ভকতে তব আনো এ পরিষদে, 
বিমুখ চিত্ত যত করো নত তব পদে, 
রাজঅধীশ্বর তব চিরসম্পদে 

সব সম্পদ করো হতগরবা ॥ 


স্বপন যদি ভাঙিলে রজনীপ্রভাতে 
পূর্ণ করো হিয়া মঙ্গল কিরণে। 
রাখো মোরে তব কাজে, 

নবীন করো! এ জীবন হে। 

খুলি' মোর গৃহদ্ধার 

ডাকে তোমারি ভবনে হে ॥ 


টস 


সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে। 
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে ববিব হে ॥ 


শুধু আপনার মনে নয়, 
আপন ঘরের কোণে নয়, 
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে; 
তোমার মহিমা যেথ! উজ্জ্বল রহে, 


সেই সবামাঝে তোমারে স্বীকার করিব হে। 
ছালোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥ 


সকলি তেয়াগি' তোমারে স্বীকার করিব হে। 
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে বরিব হে ॥ 


কেবলি তোমার স্তবে নয়, 
শুধু সঙ্গীতরবে নয়, 


২৪৬ 


গীত-বিতান 


শুধু নির্জনে ধ্যানের আঁমনে নহে; 
তব সংপার যেথ। জাগ্রত রহে, 
কন্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে। 
প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥ 


জানি না বলিয়া! ভোমারে স্বীকার করিব হে, 
জানি বলে নাথ, তোমারে হৃদয়ে বরিব হে, 
শুধু জীবনের সথখে নয়, 
শুধু প্রফুল্ল মুখে নয়, 
শুধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে-_ 
ছুখশোক যেথ| আধার করিয়া রহে 
নত হ"য়ে সেথা তোমারে স্বীকার করিব হে । 
নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥ 


হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে, 
শুন এ কবির গাম ।-_ 
ভোমার চরণে নবীন হর্ষে 
এনেছি পূজার দান। 
এনেছি মোদের দেহের শকতি, 
এনেছি মোদের মনের ভকতি, 
এনেছি মোদের ধশ্মের মতি, 
এনেছি মোদের প্রাণ। 
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ধ্য 
তোমারে করিতে দান ॥ 
কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের, 
অন্ন নাহিক জুটে। 


গীত-বিতান ২৪৭ 


যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে 
নবীন পর্ণপুটে । 
সমারোহে আজি নাহি প্রয়োজন, 
দীনের এ পুজা, দীন আয়োজন, 
চিরদারিজ্র করিব মৌচন, 
চরণের ধূল1 লুটে” । 
স্থুর-ছুর্লভ তোমার প্রসাঁদ 
লইব পর্ণপুটে ॥ 
রাজ! তুমি নহ, হে মহাতাপস, 
তুমিই প্রাণের প্রিয় । 
ভিঙ্গাঁভূষণ ফেলিয়া পরিব, 
তোমারি উত্তরীয় ॥ 
টন্যের মাঝে আছে তব ধন, 
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন, 
তোমারি মন্ত্র অগ্নি-ব্চন, 
তাই আমাদের দিয়ো । 
পরের সজ্জা! ফেলিয়া পরিব, 
তোমার উত্তরীয় ॥ 
দাও আমাদের অভয়মন্ত্র, 
অশোকমন্ত্র তব । 
দাও আমাদের অমুতমন্তর 
দাও গো জীবন নব। 
যে-জীবন ছিল তব তপোবনে, 
যে-জীবন ছিল তব রাজাসনে, 
মুক্ত দীপ্ত সে-মহাজীবনে 
চিত্ব ভরিয়া! লব] । 
মৃত্যু-তরণ শঙ্কা-হরণ 
দাও সে-মন্ত্র তব ॥ 





২৪৮ গীত-বিতান 


হে মন, তারে দেখে! আখি খুলিয়ে 

যিনি আছেন সদ। অন্তরে | 
সবারে ছাড়ি* প্রভু কবে! তারে, 
দেহ মন ধন যৌবন রাখো তার অধীনে । 


হরষে জাগো আজি, জাগে। রে তাহাব সাথে, 
গ্রীতিযোগে তার সাথে একাকী । 
গগনে গগনে হেরে দিব্য নয়নে 
কোন্‌ মহাপুরুষ জাগে মহা যোগাসনে, 
নিখিল কালে জডে জীবে জগতে 
দেহে প্রাণে হৃদয়ে ॥ 


হৃদয় বাসন] পূর্ণ হ,লো, আজি মম পুর্ণ হ"লে। 
শুন সবে জগতজনে। 

কী হেরিন্ শোভা নিখিল তৃবননাথ, 
চিত্তমাঝে বসি' স্থির আসনে ॥ 


হদয়শশী ধদিগগনে 
উদ্দিল মল লগনে, 
নিখিল স্থন্দর তূবনে 
এ কী এ মহা! মধুরিমা। 


গ্বীত-িতা্স ২৪৯ 


ডুবিল ক্বোথা দুখ স্থখ রে, 

অপার শাস্তির সাগরে, 

বাহিরে অন্তরে জাগেরে 
শুধুই সুধা-পৃরণিম] || 

গভীর সঙ্গীত দ্যালোকে 

ধ্বনিছে গম্ভীর পুলকে, 

গিগল-অঙ্গন-আলোকে 
উদার দীপ-্দীপ্তিমা । 

চিত্তমাঝে কোন্‌ যন্ত্রে 

কী গান মধুময় মন্ত্রে 

বাজে রে অপরূপ অস্ত্রে, 
প্রেমের কোথা পরিসীমা ॥ 


হদি-মন্দির দ্বারে বাজে স্বমঙল শঙ্খ । 
শত মঙ্গল শিখ। করে ভবন 'আলে। ; 
উঠে নিন্মল ফুলগন্ধ | 


সপ সাক 


মনোমন্দির-স্থন্দরী, 
মণিমপ্ীর গুধকরী 

সখলদঞ্চল। চল্চঞ্চলা 
অয়ি মঞ্জুল। মঞ্জরী | 
রোষারুণ"বাগরপ্রিত। 
বন্ধিম-তৃরু-ভুঞ্জিতা, 

গোপন-হাশ্ত- কুটিল-আস্য 
কপট-কলহ-গঞ্জিতা | 

৩২ 


২৫ গীত-বিতান 


সঙ্কোচ-নত-অর্ধিনী 
ভয়ভঙ্ুর-ভঙ্জিনী, 
চকিত-চপল- নব কুরঙগ 
যৌবন-বন-রঙ্গি ণী। 
অয়ি খল-ছলপগুন্ঠি তা 
মধুকর-ভর-কুষ্ঠিতা 
লুক্ধ-পবন- ক্ষব-লোভন- 
মল্লিকা-অবলুষ্ঠিত। ॥ 
চুষ্ধনধন-বঞ্চিনী 
ছুবূহ-গর্ব-মঞ্চিনী 
রুদ্ব-কোরক- সঞ্চিত-মধু 
কঠিন-কনককর্চিনী ॥ 


৬/নিশি ন। পোহাতে জীবন-গ্রদীপ 
জালাইয়! যাও প্রিয়া, 
তোমার অনল দিয় ॥ 
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে 
দীপ্ত শিখাটি বাহি, 
আছি তাই পথ চাহি” ॥ 
পুড়িবে বলিয়া রঃয়েছে আশায় 
আমার নীরব হিয়া 
আপন আধার নিয়া ॥ 
নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ 
জ্বালাইয়! যাঁও প্রিয়া ॥ 


গীত-বিতান ২৫১ 


অলকে কুস্রম না দিয়ো 
শুধু শিথিল কবরী বাধিয়ো ॥ 
কাজল-বিহীন সজল নয়নে 
হৃদয় দুয়ারে ঘা দিয়ে ॥ 
আকুল-ঝআ্বাচলে পথিক-চরণে 
মরণের ফাদ ফাদিয়ো ॥ 
না করিয়! বাদ মনে যাহা সাধ 
নিদয়, নীরবে লাধিয়ে! ॥ 
এসো, এসো, বিন ভূষণেই, 
দৌষ নেই, তাহে দোষ নেই; 
যে আসে আস্থৃক্‌, এ তব রূপ 
অযতন-ছাদে ছাদিয়ো, 
শুধু হাসিখানি আখি-কোণে হানি 
উতলা হৃদয় ধাদিয়ে। ॥ 


আমার নাই বা হলো পারে যাওয়া । 
যে-হাওয়াতে চ'লতো। তরী 
অঙ্গেতে সেই লাগাই হীওয়া ॥ 
নেই যণ্দি বা জ'মলে। পাড়ি, 
ঘাট আছে তো বসতে পারি, 
আমার আশার তরী ডুবলো! যদি 
দেখবো তোদ্দের তরী-বাওয়া ॥ 
হাতের কাছে কোলের কাছে 
যা আছে সেই অনেক আছে, 
আমার সারাদিনের এই কি রে কাজ 
ওপার পানে কেদে চাওয়া? 


২৫২ শীত-বিত্তাঞ্ 


কম কিছু মোর থাকে হেরে 
পূরিয়ে নেবে প্রাণ দিয়ে তা, 
আমার সেইখানেতেই কল্প-লতা 
যেখানে মোর দাবি-দাওয়। | 


রা ছুখের বেশে এসেছে! ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে। 
যেখানে ব্যথা ভোমারে সেথ। নিবিড় ক'রে ধরিব হে ॥ 
আধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী, 
তোমারে তবু চিনিব আমি, 
মরণরূপে আসিলে প্রভূ, চরণ ধরি” মরিব হে। 
যেমন ক'রে দাও ন! দেখা তোমারে নাহি ভরিব হে ॥ 
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুকৃ জল নয়নে হে। 
বাঁজিছে বুকে বাজুক, তব কঠিন বাহু বাধনে হে। 
তুমি-যষে আছ বক্ষে ধ'রে 
বেদনা তাহা জানাক্‌ মোরে, 
চাবে। ন। কিছু, কবে। ন। কথা, চাহিয়া রবে। বদনে হে। 
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়ন হে ॥ 


+/ আমার গোধুলি-লগন এলে বুঝি কাছে 
গোধুলি-লগন রে । 
বিবাহের.রঙে রাড হ'য়ে আসে 
পোনার গগন রে। 
শেষ ক'রে দিল পাখী গান-গাওয়া, 
নন্দীর উপরে পড়ে এলো হাওয়া) 


আমার 


আমি 


শীত-বিতান ১২৩ 


ওপারের ভীর ভাঙা মন্দির 
আধারে মগন রে। 

আসিছে মধুর বিপ্লি-নৃপুরে 
গোধূলি লগন রে। 

দিন কেটে গেছে কখনো খেলায় 
কখনো কত কী কাজে । 

এখন কী শুনি পূরবীর স্থরে 
কোন দূরে ধাশী বাজে। 

বুঝি দেরি নাই আসে বুঝি আসে, 

আলোকের আভা লেগেছে আকাশে, 

বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে 
নব মিলনের সাজে? 

সার হ'লে কাজ মিছে কেন আজ 
ডাকো মোরে আর কাজে? 

জানি-ঘে আমার হয়ে গেছে গণ! 
গোধূলি লগন রে। 

ধুপর আলোকে মুদিবে নয়ন 
অন্ত-গগন রে) 

তখন এ ঘরে কে খুলিবে দ্বার, 

কে লইবে টানি” বাছুটি আমার, 

আমায় কে জানে কী মন্ত্রে গানে 
করিবে মগন রে-- 

সব গান সেরে আমিবে যখন 

গোধূলি লগন রে। 


২৫৪ 


আমি 


আমি 


আজ 


আমি 


এই 


তাই 
আজ 


আজ 


গীত-বিতান 


কেমন করিয়। জানাবো আমার জুড়ালে। হৃদয় জুড়ালো-_ 
আমার জুড়ালো হ্বদয় প্রভাতে । 

কেমন করিয়া জানাবে! আমার পরাণ কী নিধি কুড়ালো-_ 
ডুবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতে। 

গিয়েছি সবার মাঝারে--সেথায় দেখেছি আলোক-আমনে-_ 
দেখেছি আমার হৃদয়-রাজারে ৷ 

ছুয়েকটি কথা ক"য়েছি তা” সনে, সে নীরব সভা-মাঝারে,- 
দেখেছি চির-জনমের রাজারে । 

বাতাস আমারে হৃদয়ে ল'য়েছে, আলোক আমার তন্ুতে-- 
কেমনে মিলে? গেছে মোর তশ্ছুতে-_ 

এ গগনভর৷ প্রভাত পশিল আমার অণুতে অণুতে । 

ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে, দেহ মন মোর ফুরালো-_ 
যেন রে নিঃশেষে আজি ফুরালে।। 

যেখানে যা হেরি, সকলেরি মাঝে জুড়ালো! জীবন জুড়ালে।__ 
আমার আদি ও অস্ত জুড়ালো ॥ 


/ আজ বুকের বসন ছিড়ে ফেলে দাড়িয়েছে এই প্রভাতখানি, 
আকাশেতে সোনার আলোয় ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী। 
ওরে মন, খুলে' দে মন, ধা আছে তোর খুলে দে, 
অন্তরে যা! ডুবে আছে আলোক পানে তুলে দে! 
আনন্দে সব বাধা টুটে, সবার সাথে ওঠরে ফুটে? 
চোখের "পরে আলস ভরে রাখিস নে আর বাধন টানি? । 


গীত-বিতান ২৫৫ 


এক মনে তোর একতারাতে 
একটি যে তার সেইটি বাজা-_- 
ফুলবনে তোর একটি কুস্থম 
তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা ॥ 
যেখানে তোর সীমা, সেথায় 
আনন্দে তুই থামিস্‌ এসে, 
যে-কড়ি তোর প্রভুর দেওয়! 
সেই কড়ি তুই নিস্রে হেসে । 
লোকের কথা নিস্নে কানে, 
ফিরিস্নে আর ভাজার টানে, 
যেন রে তোর হৃদয় জানে 
হৃদয়ে তোর আছেন রাজা__ 
একতারাতে একটি যে তার 
আপন মনে সেইটি বাজ ॥ 


তুমি যত ভার দিয়েছে৷ সে-ভার 
করিয়া দিয়েছে! সোজা । 
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি 
সকলি হয়েছে বোঝা । (বন্ধু) 
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও, 
ভারের বেগেতে চলেছি কোথায় 
এ যাত্রা তুমি খামাও ॥ ( বন্ধু) 
আপনি যে-দুখ ডেকে আনি সে-ষে 
জালায় বজ্তানলে-_ 
অঙ্গার ক'রে রেখে যায় সেথা 
কোনো ফল নাহি ফলে (বন্ধু ) 


২৫৬ 


৬/ তুমি 


গীত-বিতান 


ভূমি যাহা দাও সে-যে ছুঃখের দান 
শ্রাবণধারায় বেদনার রসে 
সার্থক ক্ষবে প্রাণ। ( বন্ধু) 
যেখানে যা-কিছু পেয়েছি কেবলি 
সকলি ক'রেছি জমা-_ 
যে দেখে সে আজ মাগে-যে হিনাব 
কেহ নাহি করে ক্ষমা। (বন্ধু) 
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও, 
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চ'লেছি 
এ যাত্রা! মোরে থামাও ॥ (বন্ধু) 


এপার ওপার ফরে। কে গে। 
ওগো খেয়ার নেয়ে । 


আমি ঘরের দ্বারে বসে বসে 


দেখি-যে সব চেয়ে। 
ভাঙিলে হাট দলে দলে, 
সবাই যবে ঘরে চলে, 


আমি তখন মনে ভাবি 


আমিও যাই ধেয়ে । 


দেখি সন্ধ্যাবেল। ওপার পানে, 


তরণী যাও বেয়ে; 


দেখে মন আমার কেমন করে, 


ওঠে-যে গাঁন গেয়ে, 
ওগো খেয়ার নেয়ে। 
কালে৷ জলের কল কলে, 
আখি আমার ছল ছলে, 


গীত-বি্তান ২৫৭ 


ওপার হ'তে সোনার আভ। 
পরাণ ফেলে ছেয়ে। 
দেখি তোমার মুখে কথাটি নাই, 
ওগে। খেয়ার নেয়ে ; 
কী-যে তোমার চোখে লেখ আছে 
দেখি-যে সব চেয়ে, 
ওগো খেয়ার নেয়ে, 
আমার মুখে ক্ষণ তরে, 
যদি তোমার আখি পড়ে, 
আমি তখন মনে ভাবি 
আমিও যাই ধেয়ে, 
ওগে। খেয়ার গেয়ে ॥ 


ওরে সাবধানী পথিক, বারেক 
পথ ভূলে মর্‌ ফিরে। 

খোলা আখি ছুটো অন্ধ ক'রে দে 
আকুল আখির নীরে ॥ 

সে-ভোল!। পথের প্রান্তে রয়েছে 
হারানে। হিয়ার কুগ্ত, 

ঝরে পড়ে আছে কাটা-তরুতলে 
রক্ত-কুন্ম-পুঞ্জ; 

সেথ। ছুই বেলা ভাঙ্গ-গড়া-খেল। 
অকুল-সিন্ধু-তীরে | 

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক 
পথ ভুলে, মদ ফিরে ॥ 


২৫৮ 


গীত-বিতান 


অনেক দিনের সঞ্চম তোর 
আগুলি” আছিল্‌ বসে, 
ঝড়ের রাতের ফুলের মতন 
ঝরুক্‌ পড়ুক খ'সে। 
আয় রে এবার সব-হারাবার 
জয়-মালা পর্‌ শিরে । 
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক 
পথ ভূলে? মরু ফিরে ॥ 


বগি! ৩০৮ ওরিরারাাহররসক 


মেঘের কোলে রোদ হেসেছে 

বাদল গেছে টুটি? 
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই, 

আজ আমাদের ছুটি ॥ 
কী করি আজ ভেবে না পাই, 
পথ হারিয়ে কোন্‌ বনে যাই, 
কোন্‌ মাঠে-যে ছুটে” বেড়াই 

সকল ছেলে জুটি? ॥ 
কেয়া-পাতার নৌক1 গড়ে 

সাজিয়ে দেবে ফুলে, 
তালদীঘিতে ভাসিয়ে দেবে 

চ'ল্‌্বে দুলে? দুলে? ॥ 
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু 
চরাবো আজ বাজিয়ে বেণু, 
মাথ্বে। গায়ে ফুলের রেণু 

টাপার বনে লুটিঃ। 
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই, 

আজ আমাদের ছুটি ॥ 





আজ 


আজ 


আজ 


€রে 


ওরে 


ধেন 


আজ 


গীত-বিতাঁন ২৫৯ 


ধানের ক্ষেতে রৌদ্র-ছায়ায় 
লুকোচুরি খেল।, 

নীল আকাশে কে ভাসালে 
সাদ। মেঘের ভেলা ॥ 

ভ্রমর ভোলে মধু খেতে 

উড়ে? বেড়ায় আলোয় মেতে, 

কিসের তরে নদীর চরে 
চখাচখীর মেলা ॥ 

যাবো! না আজ ঘরে রে ভাই, 
যাবে। না৷ আজ ঘরে । 

আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ 
নেবো রে লুট ক'রে ॥ 

জোয়ার জলে ফেনার রাশি 

বাতাসে আজ ছুট্ছে হাপি” 

বিন। কাজে বাজিয়ে বাশী 
কাটবে নকল বেল ॥ 


আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান। 

ঈাড় ধরে আজ বোন্‌ রে সবাই, টান্‌ রে সবাই টান্‌॥ 
বোঝা যত বোঝাই করি 
ক*র্বে। রে পার দুখের তরী, 
ঢেউয়ের +পরে ধ'র্বে। পাডচি 


যায় ধদি যাক্‌ প্রাণ ॥ 


কে ডাকে রে পিছন হ'তে কে করে রে মানা, 
ভয়ের কথ। কে বলে আজ ভয় আছে লব জানা। 


৬০ গীত-বিতান 


কোন্‌ শাপে কোন্‌ গ্রহের দোষে 

সুখের ডাঙায় থাকবো বসে? 

পালের রশি ধরবো কি" 
চ*ল্বে! গেয়ে গান ॥ 


তোমার সোনার থালায় সাজাবে! আজ 
দুখের অশ্রধার। 
জননী গে, গাথবো তোমার 
গলার মুক্তাহার ॥ 
চন্দ্র সুধ্য পায়ের কাছে 
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে, 
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার 
দুখের অলঙ্কার ॥ 
ধন ধান্য তোমারি ধন 
কী করবে তা কও । 
দিতে চাও তো দিয়ো আমায় 
নিতে চাও তে। লও | 
দুঃখ আমার ঘরের জিনিষ, 
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস, 
তোর প্রসাদ দিয়ে তা'রে কিনিস, 
এ মোর অহঙ্কার 


রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে। 
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে ॥। 


গীত-বিতান ২৬১ 


দুষ্টদল-দলন তব দণ্ড ভয়কাবী, 
শক্রজন-দর্পহর দীপ্ত তরবারি, 
সঙ্কট-শরণা তুমি দৈন্যদুখছারী, 
মুক্ত অবরোধ ভব অভ্যুদয় হে ॥ 


(শসা | আত বিকিলেইসিউকি 


নব কুন্দ-ধবলদল স্শীতলা । 
অতি হুনিন্মলা, সুখ-সমুজ্জলা, 
শুভ স্থব্-আসদনে অচঞ্চল। ॥ 
স্মিত উদ্দয়ারণ-কিরণ-বিলাসিনী, 
পূর্ণ-সিতাংশু-বি ভান বিকাশিনী, 
নন্দন-লক্ষমী সমল ॥ 


আমরা বেঁধেছি কাঁশের গুচ্ছ, আম্রা 
গেঁথেছি শেফালি মাল; 
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে 
সাজিয়ে এনেছি ডাল] । 
এসো গে। শারদলক্ষ্মী, তোমার 
গুভ্র মেঘের রথে, 
এসে। নিম্মল নীল পথে, 
এসো ধোৌঁত শ্যামল আলো-ঝলমল 
বনগিরি পর্বতে ; 
এসো! মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল 
শহ্বীতল শিশির ঢাল! ॥ 


২৬২ গ্ীতত-বিতান 


ঝরা মালতীষ় ফুলে 
আসন বিছানো শিভৃত কুপ্ডে 
ভরা গঙ্গার কুলে, 
ফিরিছে মরাল ভান] পাতিবারে 
তোমার চরণমূলে । 
গুধরতান তুলিয়ে! তোমার 
সোনার বীণার তারে 
মু মধু বঙ্কারে, 
হাসি-ঢালা স্থর গলিয়! পড়িবে 
ক্ষণিক অশ্রধারে । 
রহিয়। রহিয়া যে-পরশমণি 
ঝলকে অলক-কোণে, 
পলকের তরে সকরুণ করে 
বুলায়ো বুলায়ো৷ মনে । 
সোন। হ'য়ে যাবে সকল ভাবন। 
আধার হইবে আল। ॥ 


অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া। 
দেখি নাই কভূ দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া ॥ 
কোন্‌ সাগরের পার হ'তে আনে 
কোন স্থদুরের ধন; 
ভেসে যেতে চায় মন, 
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় 
সব চাওয়। পব পাওয়। ॥ 
পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল 
গুরু গুরু দেয়! ডাকে, 


গীত-বিতাঁন ২৬৩. 


মুখে এসে পড়ে অরুণ-কিরণ 
ছিন্ন মেঘের ফাকে । 
ওগে। কাগ্ডারী, কে গে! তুমি, কার 
হাসি কান্নার ধন; 
ভেবে মরে মোর মন, 
কোন সরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র 
কী মন্ত্র হবে গাওয়া ॥ 


৬ 


আমার নয়ন-তুলানো এলে, 
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে। 
শিউলি-তলার পাশে পাশে, 
ঝরা ফুলের বাশে রাশে, 
শিশির-ভেজ। ঘাসে ঘাসে 
অরুণ-রাঁডা চরণ ফেলে, 
নয়ন-ভুলানে। এলে ॥ 
আলে। ছায়াব আচলখানি 
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে, 
ফুলগুলি এ মুখে চেয়ে 
. কী কথ! কয় মনে মনে! 
তোঁমায় মোরা করবো বরণ 
মুখের ঢাকা করে! হরণ, 
এটুকু এ মেঘাবরণ 
ছু-হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে। 
। নয়ন-্ভুলানো এলে ॥ 
বনদেবীর ঘারে দ্বারে 
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি, 


২৬৪ গীত-বিতান 


আকাশশ্বীণার তারে তারে 
জাগে তোমার আগমনী । 

কোথায় সোনার নৃপুর বাজে 

বুঝি আমার হিয়ার মাঝে, 

সকল ভাবে মকল কাজে 
পাষাণ-গাঁল। স্ধ1! ঢেলে-_ 
নয়ন-ভূলানেো৷ এলে ॥ 





৬/ অন্তর মম বিকশিত করে৷ 
অস্তরতর হে। 
নিশ্মল করো, উজ্জল করে! 
সন্দর করো হে ॥ 
জাগ্রত করে! উদ্যত করো 
নির্ভয় করো হে। 
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। 
অন্তর মম বিকশিত করো 
অন্তরতর হে ॥ 
যুক্ত করে! হে সবার সঙ্গে, 
মুক্ত করো হে বন্ধ, 
সঞ্চার করে! সকল কর্খে 
শাস্ত তোমার ছন্দ। 
চরণপন্মে মম চিত নিঃম্পন্দিত করে। হে, 
নন্দিত করো, নন্দিত করো 
নন্দিত করো হে। 
অন্তর মম বিকশিত কবে 
অস্তরতর হে। 


গীত-বিতান ২৬ 


অসীম কালসাগরে তুবন ভেসে চলেছে । 

অন্ত ভবন কোথা আছে তাহ! কে জানে ॥ 
হের, আপন স্বদয়-মাঝে ডুবিয়ে, এ কী শোভ। ! 
অমৃতময় দেবতা সতত 

বিরাজে এই মন্দিরে 'এই স্থধা-নিকেতনে ॥ 


আখিজল মুছাইলে জননী, 
অসীম স্বেহ তব, ধন্ট তুমি গো, 
ধন্য ধন্য তব করুণ! | 
অনাথ যে, তা"য়ে তুমি মুখ তুলে' চাহিলে 
মপিন যে, তা'রে তুমি বমাইলে পাশে, 
তোমার দুয়ার হতে কেহ নাহি ফিরে, 
যে আসে অস্বত-পিয়াসে। 
দেখেছি আজি তব প্রেমমুখ-হাসি, 
পেয়েছি চরণচ্ছায়া, 
চাহিনা আর কিছু পূরেছে কামনা, 
ঘুচেছে হৃদয়-বেদন।। 


আজি নাি নাহি নিত গ্রাখিপাতে। 
তোমার ভবনতলে হেরি প্রদীপ জলে, 
দুরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড় হাতে ॥ 
৩৪ : 


২৬৬ 


গীত-বিতান 


ক্রন্দন ধবনিছে পথকারা পবনে, 

রজনী মৃচ্ছ্ণগণ্ত বিছ্যত-ঘাতে। 

ঘবার খোলো! হে দ্বার খোলো-_ 

প্রভূ, করে দয়া, দেহ দেখা! দুখ-রাতে ॥ 


০১০৮ ইশ ল 


আজ বারিঝরে ঝর ঝর, 
ভর] বাদরে, 
আকাশ-ভাঙা আকুল ধার 
কোথাও না ধরে ॥ 
শালের বনে থেকে থেকে 
ঝড় দোল। দেয় হেকে হেঁকে, 
জল ছুটে যায় একে বেঁকে 


মাঠের 'পরে। 
আজি মেঘের জট। উড়িয়ে দিয়ে 
নৃত্য কে করে॥ 
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন, 
লুটেছে এই ঝডে-_ 


বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর 
কাহার পায়ে পড়ে ॥ 
অন্তরে আজ কী কলরোল, 
দ্বারে দ্বারে ভাঙলো আগল, 
হাদয়-মাঝে জাগলো পাগল 
আজি ভাদরে। 
আজ এমন ক'রে কে মেতেছে 
বাহিরে ঘরে ॥ 


অতটা যশ 


শীত-বিঙান ২৬৭ 


আজি এ আনন্দ-সন্ধ্যা স্থন্দর বিকাশে, আহা। 
মন্দ পবনে আজি ভাসে আকাশে 
বিধুর ব্যাকুল মধুমাধুরী, আহা । 
স্তব্ধ গগনে গ্রহতারা নীরবে 
কিরণ-সঙ্গীতে স্থধা বরষে, আহা । 

প্রাণ মন মম ধীরে ধীরে প্রনাদ-রসে আসে ভরি+ 
দেহ পুলকিত উদার হরযে, আহা ॥ 


(হা সপপউ নট 


৫ 


আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, 
খা পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার। 
আকাশ কাদে হতাশ সম, 
নাই-যে ঘুম নয়নে মম, 
দুয়ার খুলি” হে প্রিয়তম, 
চাই-যে বার বার ॥ 
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই, 
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই। 
সুদূর কোন্‌ নদীর পারে, 
গহন কোন্‌ বনের ধারে, 
গভীর কোন্‌ অন্ধকারে 
হ'তেছো। তুমি পার ॥ 





/ 


আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে 
কখন্‌ আপনি 

তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির 
হ'লে জননী ? 


২৬৮ সীত-বিভান 


'গগে মা 
তোমায় দেখে দেখে আখি না ফিরে । 
তোমার ছুয়ার আজি খুলে গেছে 
সোনার মন্দিরে ॥ 
ডান হাতে তোর খড়গ জলে, 
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ, 
ছুই নয়নে স্সেহের হাসি, 
ললাটে-নেত্র আগুন-বরণ। 
ওগো! মা 
তোমার কী মূরতি আজি দেখি রে। 
তোমার ছুয়ার আজি খুলে গেছে 
সোনার মন্দিরে ॥ 
তোমার মুক্ত-কেশের পুত মেঘে 
লুকায় অশনি, 
তোমার আচল ঝলে আকাশ-তলে, 
রৌন্র-বসনী ! 
ওগো মা 
ভোমায় দেখে দেখে আখি ন। ফিরে । 
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে 
সোনার মন্দিরে ॥ 
যখন অনাদরে চাইনি মুখে, 
ভেবেছিলেম ছুঃখিনী মা, 
আছে ভাড়া ঘরে একলা পড়ে, 
ছুখের বুঝি নাইকো সীমা । 
কোথা সে ভোর দরিন্র ষেশ, 
কোথা সে তোব মলিন হাসি। 
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল 
এ চরণের দীপ্টিরাশি। 


শীত-বিতান ২৬৯ 


আজি দুখের রাতে, স্থখের শ্রোতে, 
ভাসাও ধরণী। 

তোমার অভয় ৰাজে জৃদয় মাঝে, 
হৃদয়-হরণী | 

ওগে। মা 
তোমায় দেখে দেখে আখি না ফিরে । 

তোমার ছুয়ার আঞ্জি খুলে গেছে 

সোলার মন্দিরে ॥ 


আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে 

ঘন রজনী নীরবে নিবিড় গম্ভীরে | 

জাগো আজি জাগো, জাগে! রে তারে লয়ে 
প্রেম-ঘন হাধয়-মন্দিরে ॥ 


৫ 


আজি শ্রাবণ-ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে 
নিশার মতে নীরব ওহে সবার দ্রিঠি এড়ায়ে এলে ॥ 

প্রভাত আজি মুদেছে আখি বাতাস বুথা যেতেছে ডাকিঃ, 
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি' নিবিড় মেঘ কে দ্দিল মেলে ॥ 
কুজন-হীন কাননভূমি, দুয়ার দেওয়৷ সকল ঘরে; 
একৈল1 কোন্‌ পথিক তুমি পধিক-হীন পথের *পরে। 

হে এক সথ। হে প্রিষ্নতম, রয়েছে খোল! এ ঘর মম, 
সমুখ দিয়ে স্বপন-সম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে ॥ 


অমন 


এবার 


সখা, 


গীত-বিতাঁন 


আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে 


চ'ল্বে না। 


হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বোসো, 


কেউ জান্বে না কেউ ব+ল্বে না। 
বিশ্বে তোমার লুকোচুরি, 
দেশ বিদেশে কতই ঘুরি, 
এবার বলো আমার মনের কোণে 
দেবে ধরা, ছ'ল্বে না। 
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে 
চ”ল্বে না। 


জানি আমার কঠিন জদয় 
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়, 
তোমার হাওয়। লাগলে হিয়ায় 
তবু কি প্রাণ গ*ল্বে না? 
না হয় আমার নাই সাধনা, 
ঝ'র্ূলে তোমার কপার কণ। 
তখন নিমিষে কি ফুট্বে না ফুল 
চকিতে ফল ফ'ল্বে না? 
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে 
চ'ল্বে না। 


আপনি অবশ হ'লি, তবে 

বল দিবি তুই কারে। 
উঠে দাড়া উঠে জাড়া, 

ভেঙে পড়িস্ রা রে॥ 


গীত-বিতান ২৭১ 


করিসনে লাজ, করিস্নে ভয়, 
আপনাকে তুই ক'রে নে জয়, 
সবাই তখন সাড়া দেবে 

ডাক দিবি তুই যারে ॥ 
বাহির যদি হ'লি পথে 
ফিরিস্নে তুই কোনো-মতে, 
থেকে থেকে পিছনপানে 

চাস্নে বারে বারে। 
নেই-যে রে ভয় ব্রিভৃধনে, 
ভয় শুধু তোর নিজের মনে, 
অভয়-চরণ শরণ করে 

বাহির হয়েযা রে॥ 


আবার মোরে পাগল ক'রে 

দিবে কে! 
হৃদয় যেন পাষাণ হেন 

বিরাগ-ভর| বিবেকে । 
আবার প্রাণে নৃতন টানে 

প্রেমের নদী 
পাষাণ হ'তে উছল শোতে 

বহায় যদি, 
আবার ছুটি নয়নে লুটি? 

হৃদয় হরে নিবে কে? 
আবার মোরে পাগল ক'রে 

দিবে কে? 


২৭২ 


গীত-বিতান 


আবার কবে ধরণী হবে 
তরুণ] ৷ 

কাহার প্রেমে আনিবে নেমে 
ব্বরগ হ'তে করুণ! । 

নিশীথ-নভে শুনিব কবে 
গভীর গান, 

যেদিকে চাবে। দেখিতে পাবো 
নবীন প্রাণ, 

নৃতন প্রীতি আনিবে নিতি 
কুমারী উষ। অরুণ ; 

আবার কবে ধরণী হবে 
তরুণ? 


দিবে কে খুলি' এ ঘোর ধুলি- 
আবরণ, 

কাহার হাতে আখির পাতে 
জগত-ভ্াগ! জাগরণ। 

কী হাসিখাশি আনিবে টানি, 
সবার হাসি 

গড়িবে গেহ জাগাবে ন্েহ 
জীবন রাশি; 

প্রকৃতিবধূ চাহিবে মধু, 
পরিবে নব আভরণ; 

দিবে কে খুপি' এ থোর ধুলি- 
আবরণ। 


পাগল ক'রে দিবে সে মোরে 
চাহি] | 


আমরা 
তোমার 


তোদের 


মোদ্দের 


তোমার 


গীত-বিতান ২৭৩ 


হৃদয়ে এসে মধুর হেসে 
প্রাণের গান গাহিয়। । 
আপন! থাকি? ভাসিবে আখি 
আকুল নীরে । 
ঝরণ।লম জগত, মম 
ঝরিবে শিরে । 
তাহার বাণী দ্রিবে গে! আনি, 
সকল বাণী বাহিয়া; 
পাগল ক'রে দিবে সে মোরে 
চাহিয়। ॥ 


০ আপি পাস আজ 


পথে পথে যাবে। সারে মারে, 

নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে ॥ 
বলবো, “জননীকে কে দিবি দান, 
কে দিবি ধন তোরা, কে দিবি গ্রাণ”-- 
ম। ডেকেছে, করবো বারে বারে ॥ 
তোমার নামে প্রাণের সকল সর, 
উঠবে আপনি বেজে স্বধা-মধুর-_ 
হদয়-যন্ত্রেরই তারে তারে। 

বেল গেলে শেষে তোমারি পায়ে, 
এনে দেবো সবার পূজ। কুড়ায়ে, 
সম্ভানেরি দান ভারে ভারে ॥ 





আমরা ব'স্বো তোমার সনে । 
তোমার সরিক হবো রাজার রাজা, 


৩৫ 


তোমার আধেক সিংহাসনে । 


২৭৪ গ্লীত-বিভান 


তোমার ছ্বারী ঘোদের ক'রেছে শির নত, 

তা"র। জানে না-ধে ষোদের গরব কত। 

তাই বাহির হ'তে তোমায় ভাকি 
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে ॥ 


আমাকে যে বাধ্‌বে ধ'রে, এই হবে যার সাধন, 
সেকি অম্নি হবে। 

আপনাকে সে বাধা দিয়ে আমায় দেবে বাধন, 
সেকি অম্নি হবে! 

আমাকে যে ছুঃথ দিয়ে আন্বে আপন বশে, 
সেকি অমনি হবে। 

তার আগে তা'র পাষাণ-হিয়। গ'ল্বে করুণ রসে, 
সেকি অম্নি হবে। 

আমাকে যে কাদাবে তা'র ভাগ্যে আছে কাদন, 
সেকি অম্নি হবে। 


১৮ - 
আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার 


চরণ-ধূলার তলে। 
সকল অহঙ্কার হে আমার 
ডুবাও চোখের জলে ॥ 
নিজেরে করিতে গৌরব দান, 
নিজেরে কেবলি,করি অপমান, 


গীত-বিতান ২৭৫ 
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়। 
ঘুরে মরি পলে পলে। 
সফল অহঙ্কার হে আমার 
ডুবাও চোখের জলে | 
আমারে না যেন করি প্রচার 
আমার আপন কাজে; 
তোমারি ইচ্ছা করে৷ হে পুর্ণ 
আমার জীবন মাঝে ॥ 
যাচি হে তোমার চরম শাস্তি, 
পরাণে তোমার পরম কান্তি 
আমারে আড়াল করিয়। দাড়াও 
হৃদয়-পদ্ম-দলে | 
সকল অহঙ্কার হে আমার 
ডুবাও চোখের জলে ॥ 


আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। 
চিরদিন তোমার আকাশ, ভোমার বাতাস, 
আমার প্রাণে বাজায় বাশি ॥ 
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে 
ভ্রাণে পাগল করে, ( মরি হায়, হায় রে )-- 
ও মা, অভ্রাণে তোর ভর] ক্ষেতে, 
কী দেখেছি মধুর হাপি | 
কী শোভা কী ছায়া গো, 
কী নেহ কী মায় গো, 
কী অচল বিছায়েছ বটের মূলে, 
নদীর কুলে কূলে। 


২৭৪ গীত-বিতীর্ন 


ম|/ তোর মুখের বাণী আমাঁর কার্নে 
লাগে স্থধার মতো (মরি হায়, হায় রে )--. 
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে, 
আমি নয়নজলে ভাসি ॥ 
সোমার এই খেলাঘরে 
শিশুকাল কাটিল রে, 
তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি” 
ধন্য জীবন মানি । 
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে 
কী দীপ জালিস্‌ ঘরে, ( মরি হায়, হায় রে )_- 
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে, 
তোমার কোলে ছুটে আসি॥ 
প্নে্-চরা তোমার মাঠে 
পাঁরে যাবার খেয়া-ঘাটে, 
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাঁক। 
তোমার পল্লীবাটে,__ 
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে 
জীবনের দিন কাটে, (মরি হায়, হায় রে )-- 
ও মা, আমার যে ভাই তা"রা সবাই, 
তোমার রাখাল তোমার চাষী ॥ 
ও মা, তোর চরণেতে 
দিলেম এই মাথা গেতে, 
দেগো তোর পায়ের ধুলা, সে-যে আমার 
মাথার মাণিক হবে। 
ও মা, গরীবের ধন যা আছে তাই 
দিব চরণতলে, (মরি হায়, হায় রে '_- 
আমি পরের ঘরে কিনবো না আর 
ভূষণ ব'লে গলার ফাসি । 





গীত-বিতান ২৭৭ 


আমারে, পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় 
কোন্‌ ক্ষ্যাপা সে। 
ওরে আকাশ জুড়ে” মোহন হরে 
কী-যে বাজে কোন্‌ বাতাসে ॥ 
গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা-- 
ডেকে সে আকুল করে দেয় না ধরা । 
তারে কানন গিরি খুজে? ফিরি, 
কেদে মরি কোন্‌ হুতাশে ॥ 


আমি ফিরুবো ন! রে, ফিরুবে। ন। আর ফিরবো না রে-- 
( এমন ) হাওয়ার মুখে ভাস্লে! তরী (কুলে ) ভিড়বে৷ না] আর 
ভিড়বো না রে॥ 
ছড়িয়ে গেছে স্থতো৷ ছিড়ে 
তাই খুটে” আজ মবরুবো কি রে, 
( এখন) ভাঙ। ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি (বেড়া) ঘির্‌বো৷ না অর 
ঘিরুবো না রে ॥ 
ঘাটের রসি গেছে কেটে 
কাদবেো। কি তাই বক্ষ ফেটে, 
( এখন ) পালের রসি ধরুবে। কলি? ( এ রসি) ছি'ড়বে। না আর 
ছিড়বো না রে। 





৮ 


আমি বনু বাসনায় প্রাণপণে চাই 
বঞ্চিত ক'রে বীচালে মোরে । 
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর 
জীবন ভরে ॥ 


২৭৮ গীত-বিতার্ন 


না চাহিতে মোরে যা করেছে দান, 
আকাশ আলোক তন মন প্রাণ, 
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় 
সে-মহ! দানেরই যোগ্য ক'রে; 
অতি-ইচ্ছার সন্কট হ'তে 
বাচায়ে মোরে! 
আমি কখনে। বা ভুলি, কখনো বা চলি, 
তোমার পথের লক্ষ ধরে; 
তুমি নিষুর সম্মুখ হ'তে 
যাও যে সরে ॥ 
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়, 
নিতে চাও ব'লে ফিরাও আমায়, 
পূর্ণ করিয়। লবে এ জীবন 
তব মিলনেরই যোগ্য করে, 
আধা-ইচ্ছার সঞ্চট হ'তে 
বাচায়ে মোরে ॥ 


২/ আমি ভয় করবে৷ না, ভয় ক'র্বো না। 
ছু-বেলা মরার আগে 
ম*ব্বো না, ভাই, মার্বো না। 
তরীখানা বাইতে গেলে 
মাঝে মাঝে তুফান মেলে? 
তাই ঝলে হাল ছেড়ে দিয়ে 
কান্নীকাটি ধ'বুবো না ॥ 
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, 
মাথা তুলে রইবে ভবে, 


গীত-বিতান ২৭৯ 


সহজ পথে চ'ল্বো ভেবে 
পাকের 'পরে পশ্ড়বো না॥ 
ধম্ম আমার মাথায় রেখে 
চল্‌বো সিধে রান্তা দেখে, 
বিপদ ঘি এসে পড়ে 
ঘরের কোণে স'র্বো না ॥ 


আয় রে আয় রে সাঁঝের বা, 

লতাটিরে ছুলিয়ে ঘা । 

ফুলের গন্ধ দেবো তোরে 

আঁচলটা তোর ভ'রে ভরে । 
আয় রে আয় রে মধুকর, 
ভান দিয়ে বাতাস কর্‌, 
ভোরের বেলা গুন্গুনিয়ে 
ফুলের মধু যাবি নিয়ে ॥ 

আয় রে টাদ্দের আলো, আয়, 

হাত বুলিয়ে দে রে গায়, 

পাতার কোলে মাথ৷ থুয়ে 

ঘুমিয়ে পণ্ড়বি শুয়ে শুয়ে ॥ 
পাখী রে, তুই ক*স্নে কথা 
এ-যে ঘুমিয়ে পলো লতা ॥ 


আর 


এখন 


এখন 


ওরে 


গীত-বিতান 


নাইরে বেলা নামূলো ছায়া 
ধরণীতে, 
চল্‌ রে ঘাটে, কলসখানি 
ভরে নিতে ॥ 
জলধারার কলম্বরে 
সন্ধযাগগন আকুল করে, 


ওরে ভাকে আমায় পথের 'পরে 
সেই ধ্বনিতে । 
চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি 
ভরে নিতে ॥ 


বিজন পথে কবে না কেউ 
আসা যাঁওয়া, 
প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ 
উত্ল হাওয়া । 
জানিনে আর ফিরুবে! কিনা, 
কার সাথে আজ হবে চিনা, 
ঘাটে সেই অজান। বাজায় বীণা 
তরণীতে। 
চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি 
ভরে নিতে ॥ 


আরো আবে প্রত, আরো! আরো। 


এমনি ক'রে আমায় মারে] ॥ 
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই, 
ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই? 
ষা-কিছু আছে সব কাড়ে। কাড়ো ॥ 


গীত-বিতান ২৮১ 


এবার যা কর্বার ত। সারো সারো। 
আমি হারি কিন্বা তুমিই হারে] । 
হারে ঘাটে বাটে করি মেলা, 
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা, 
দেখি কেমনে কাদাতে পারো ॥ 


শিপ সস টে 


আষাঢ় সন্ধ্য। ঘনিয়ে এলো, গেল রে দিন বয়ে, 
বাধন-হার! বু্টি-ধারা ঝ"রুছে বয়ে রয়ে। 

একুল। বসে ঘরের কোণে, কী ভাবি-যে আপন মনে, 
সজল হাওয়া যুখীর বনে কী কথ। যায় কয়ে ॥ 

হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে খুজে" না পাই কূল, 

মৌরভে প্রাণ কাদিয়ে তোলে ভিজে বনের ফুল। 

আঁধার রাতে প্রহরগুলি কোন্‌ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি, 
কোন্‌ ভূলে আজ সকল ভুলি আছি আকুল হয়ে ॥ 


এই-যে তোমার প্রেম ওগো 
হৃদয়হরণ। 
এই-যে পাতায় আলো নাচে 
সোনার বরণ। 
এই-যে মধুর আলস-ভরে 
মেঘ ভেসে যায় আকাশ-'পরে, 
এই-যে বাতাস দেহে করে 
অমৃত ক্ষরণ। 


২৮২ গীত-বিতান 


এই-যে তামার প্রেম, ওগো 
হৃদয়হরণ | 
প্রভাত আলোর ধারায় আমার 
নয়ন ভেসেছে। 
এই তোমারি প্রেমের বাণী 
প্রাণে এসেছে । 
তোমারি মুখ এ হ্ুুয়েছে, 
মুখে আমার চোখ থুয়েছে, 
আমার হৃদয় আজ ছুয়েছে 
তোমারি চরণ॥ 


/ এবার তোর মর গাঙে বান এসেছে, 

79 জয় মা বলে ভাসা তরী ॥ 
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, 
প্রাণপণে ভাই, ডাক দে আজি; 

তোরা সবাই মিলে? বৈঠা নে রে, 

খুলে ফেল্‌ সব দড়াদড়ি ॥ 
দিনে দিনে বাড়লো দেনা, 

ও ভাই, ক'রুলি নে কেউ বেচ| কেনা, 
হাতে নাইরে কড়া কড়ি। 
ঘাটে বাধা দিন গেল রে, 
মুখ দেখাবি কেমন কারে, 

ওরে দে খুলে দে, পাল তুলে দে, 
যা হয় হবে বাচি মরি ॥ 


খানা জারা 


শীত-বিতার্ন ২৮৩ 
এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু, 
তব শুভ আশীর্বাদ, 
তোমার অভয়, 
তোমার অজিত অমৃত বাণী, 
তোমার স্থির অমর আশা ॥ 
অনির্বাণ ধন্ম-আলে। 
সবার উদ্ধে জালে! জালো।, 
সন্কটে ছুদ্দিনে হে, 
রাখে। তা'রে অরণ্যে তোমারি পথে ॥ 
বক্ষে বাধি, দাও তাঃর, 
বম্ম তব নিবিদার, 
নিঃশক্কে যেন সঞ্চরে নিভীক। 
পাপের নিরখি” জয়, 
নিষ্ঠা তবুও রয়, 
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে ॥ 


৮ 


ও আমার দেশের মাটি, 
তোমার ,পরে ঠেকাই মাথা । 
তোমাতে বিশ্বময়ীর, 
( তোমাতে বিশ্বমায়ের ) 
আচল পাতা ॥ 
তুমি মিশেছে! মোর দেহের সনে, 
তুমি মিলেছে মোর প্রাণে মনে, 
তোমার এ শ্তামলবরণ কোমলমৃত্তি 
মন্দে গাথ। ॥ 


২৮৪ 


তুমি 
তুমি 
তুমি যে 


উন 
আমার 


আমি 
ও মা, 


ওকে 


মন 


শুধু 
ওরি 


মনে 


তোমার কোলে জনম আমার, 
মরণ তোমার বুকে; 
তোমার 'পরেই খেলা আমার, 
হঃথে স্থথে। 
অন্ন মুখে তুলে? দিলে, 
শীতল জলে জুড়াইলে, 
সকল-সহ1 সকল-বহ। 
মাতার মাতা ॥ 
অনেক তোমার থেয়েছি গো, 
অনেক নিয়েছি মা, 
জানিনে-যে কী বা তোমায় 
দিয়েছি মা। 
জনম গেল মিছে কাজে, 
কাটান দিন ঘরের মাঝে, 
বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা ॥ 


ধরিলে তে। ধরা দেবে না,_ওকে 
দাও ছেডে, দাও ছেড়ে। 

নাই যদি দিল, নাই দিল, মন 
নেয় যদি নিক কেড়ে ॥ 

এ কী খেল! মোরা খেলেছি, 
নয়নের জল ফেলেছি 

জয় যদি হয়, জয় হোক্‌, মোরা 
হারি য্ধি যাই হেরে ॥ 

একদ্দিন মিছে আদরে 


এ 


গরব সোহাগ ন। ধরে, 


গীত-বিতান ১৮৫ 


শেষে দিন না ফুরাতে ফুরাতে, সব 


গরব দিয়েছে সেরে । 
ভেবেছি ওকে চিনেছি, 


বুঝি বিন। পণে ওকে কিনেছি, 
ও যে আমাদেরি কিনে নিয়েছে, ও যে 


তাই আসে তাই ফেরে ॥ 


ও যে মানে না মান]। 
আখি ফিরাইলে বলে--“না, না, না ॥% 
ঘঙ বলি “নাই রাতি, 
মলিন হ'য়েছে বাতি”, 
মুখ-পানে চেয়ে বলে--না, না, না ॥” 
বিধুব বিকল হ'য়ে ক্ষেপা পবনে 
ফাগুন করিছে হা হা ফুলের বনে । 
আমি যত বলি--“তবে 
এবার-যে যেতে হবে,” 
ছুয়াবে দাড়ায়ে বলেঃ নি না, না ॥” 


ওরে আগ্ন আমার ভাই 
আমি তোমারি জয়গান; 


তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা মুণ্তি দেখি নাই। 


তুমি 


দু-হাঁত তুলে আকাশ পানে 
মেতেছে! আজ কিসের গানে, 


একী আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই ॥ 


২৮৬ শ্ীত-নিতান 


যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরাবে ভাই 
আগল্‌ যাবে স'রে-- 
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ী 
দিবি রে ছাই ক'রে। 
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে 
এ নাচনে নাচ্বে রঙ্গে, 
সকল দাহ মিটবে দাহে, 
ঘুচবে সব বাপাই ॥ 


ওরে তোরা 
নেই বাঁ কথা ঝল্লি ! 
দাড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে 
নেই জাগালি পলী ॥ 
মরিস্‌ মিথ্যে বকে-ঝ?কে, 
দেখে কেবল হাসে লোকে, 
না হয়, নিয়ে আপন মনের আগুন, 
মনে মনেই জল্লি-_ 
নেই জাগালি পলী॥ 
অস্তরে তোর আছে কী-যে 
নেই রটাবি নিজে নিজে, 
না হয়, বাছ্যগুলে। বন্ধ রেখে 
চুপেচাপেই উঃল্লি-_ 
নেই জাগালি পল্লী ॥ 


গীত-বিতান ১৮৭ 


কাজ থাকে তো কর্‌ গে না কাজ, 
লাজ থাকে তো ঘুচা £গ লাজ, 
ওরে, কে-যে তোরে কী বলেছে, 
নেই বা তা"তে ট'ল্লি-_ 
নেই জাগালি পল্লী ॥ 


ওরে শিকল, তোমায় কোলে করে 
দিয়েছি ঝঞ্ধার | 
তমি আনন্দে ভাই রেখেছিলে 
ভেঙে অহঙ্কার ॥ 
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা 
স্থখে ছুঃখে কাটলো বেলা, 
অঙ্গ বেড়ি? দ্িল বেড়ী 
বিনা দামের অলঙ্কার ॥ 
তোমার "পরে করিনে রোষ, 
দোষ থাকে তো আমারি দোষ, 
ভয় মদ্দি রয় আপন মনে 
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর । 
অন্ধকারে সারারাতি 
ছিলে আমার সাথের সাথী, 
সেই দয়াটি স্মরি” তোমায় 
করি নমস্কার ॥ 


চপ অস্চরানাজি কক্যাশত 


২৮৮ গীত-বিতান 


কত অজানারে জানাইলে তুমি, 
কত ঘরে দিলে ঠাই, 
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, 
পরকে করিলে ভাই ॥ 
পুরানে! আবাস ছেড়ে যাই যবে 
মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে, 
নৃতনের মাঝে তুমি পুরাতন, 
সে-কথা যে ভূলে” যাই। 
দুরকে করিলে নিকট, বন্ধু, 
পরঢক করিলে ভাই ॥ 
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে, 
যখনি বেখানে লবে, 
চিরজনমের পরিচিত ওহে 
তুমিই চিনাবে সবে ॥ 
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর. 
নাতি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর, 
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ 
দেখা ধেন সদা পাই । 
দুরকে করিলে নিকট, বন্ধু, 
পরকে করিলে ভাই ॥ 


কে বলেছে তোমায় বধু, এত ছঃখ মইতে। 
আপনি কেন এলে বধু, আমার বোঝা বইতে ॥ 
প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু, 
স্থখের বন্ধু, হুখের বন্ধু, 


৩৭ 


গীত-বিতাঁন ২৮৯ 


( তোমায় ) দেবে। না ছুখ পাবো না 


হেরুবো তোমার প্রসন্ন মুখ, 


( আমি ) স্বখে ছুঃখে পারুবে। বন্ধু, চিরানন্দে রই ছে _ 
তোমার সঙ্গে বিন| কথায় মনের কথা কইতে ॥ 


৬/ 


| গাধা আলে কোথায় ওরে আলো। 


বিরহানলে জালে। রে তা'রে জালে! ॥ 
রয়েছে দীপ না আছে শিখা 
এই কি ভালে ছিল রে লিখা, 

ইহার চেয়ে মরণ সে-যে ভালো । 

বিরহানলে প্রদীপথানি জালো ॥ 

বেদনা-দৃতী গাহিছে “ওরে প্রাণ, 

তোমার লাগি” জাগেন ভগবান । 
নিশীথে ঘন অন্ধকারে 
ডাকেন তোরে প্রেমাভি সারে, 

এটি দিয়ে রাখেন তোর মান । 

তোমার লাগি" জাগেন ভগবান ॥" 

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি”, 

বাদল-জল পড়িছে ঝরি' ঝরি?। 
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি” 
পরাণ মম সহসা জাগি: 

এমন কেন করিছে মরি মরি। 

বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি? । 

বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে, 

নিবিড়তর তিমির চোখে আনে । 


৯৩ 


সীত-বিতাঁন 


জাদি না কোথা অনেক দূরে 
বাজল গান গভীর স্থরে, 
সকল প্রাণ টানিছে পথপানে ; 
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে। 
কোথায় আলে কোথায় ওরে আলে! । 
বিরহানলে জালে রে তারে জালো। 
ডাকিছে মেঘ, হাকিছে হাওয়া, 
সময় গেলে হবে না যাওয়া, 
নিবিড় নিশা নিকষ-ঘন কালো । 
পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপ জালো ॥ 


কোথা হ'তে বাজে প্রেম-বেদনারে । 
ধীরে ধীরে বুঝি অন্ধকীরথন 
হৃদয়-অঙ্গনে আসে সথা মম। 

সকল টদন্য তব দূর করো, ওরে, 

জাগে স্ৃখে, ওরে প্রাণ । 

সকল প্রদীপ তব জালো রে জালে রে 
ডাকে। আকুল শ্বরে এসে হে প্রিয়ভম ॥ 


পাপ পাপ চপ পা 


কোন্‌ শুভখনে উদ্দিবে নয়নে 
অপরূপ বরূপ-ইন্দু; 

চিত্তকুস্থমে ভরিয়া উঠিবে 
মধুময় রসবিন্দু ॥ 


গীত-বিতান ২৯৪ 


নবশ্নন্দনতানে চিরবন্দনগানে 
উৎসববীণ! মন্দমধুর ঝন্ধৃত হবে প্রাণে 
নিখিলের পাঁনে উথলি” উঠিরে 

উতলা চেতনাসিন্ধু ॥ 

জাগিয় রহিবে রাত্রি 

নিবিড় মিলনদাত্রী, 
মুখরিয়া দিক্‌ চলিবে পথিক্‌ 

অমৃত সভার যাত্রী-_ 
গগনে ধ্বনিবে “নাথ, নাথ, 

বন্ধু, বন্ধু, বন্ধু” ॥ 





গোলাপ হোথা ফুটিয়ে আছে 

মধুপ হোথা যাস্নে, 
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে 

কাটার ঘা খাস্নে। 
হেথায় বেল, হোথায় চাপ! 

শেফালি হোথ। ফুটিয়ে-_ 
ওদের কাছে মনের ব্যথ। 

বল্‌ রে মুখ ফুটিয়ে। 
ভ্রমর কহে, “হেথায় বেলা, 

হোথামম আছে নঙ্গিনী, 
ওদের কাছে, বলিব নাকো! 

আজিও ষাহ। বলিনি । 
মরমে যাহ! গোপন মাছে 

গোলাপে তাহা বলিব, 
বলিতে যদি জলিতে হয় 

কাটারি ঘায়ে জলিব।” 





২৯২ গীত-বিতান 


গ্রাম-ছাড়া এ রাঙা মাটির পথ 
আমার মন ভুলায় রে। 

ওরে কাঁর পানে মন হাত বাড়িয়ে 
লুটিয়ে যায় ধুলায় রে॥ 

ও-যে আমায় ঘরের বাহির করে, 
পায়ে পায়ে পায়ে ধ'রে 

ও-যে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে 
যাঁয় রে কোন্‌ চুলায় রে ॥ 

ও যে কোন্‌ বাঁকে কী ধন দেখাবে, 
কোন্‌ খানে কী দায় ঠেবাবে, 

কোথায় গিয়ে শেষ মেলে-যে-- 
ভেবেই ন। কুলায় রে ॥ 


পি ০০০৯ পা এ জপ 


ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস্নে--ওরে ভাই, 
বাইরে মুখ আধার দেখে টলিস্নে--ওরে ভাই ॥ 
যা তোমার আছে মনে 
সাধো তাই পরাণপণে, 
শুধু তাই দশজনারে 
বলিস্নে--ওরে ভাই ॥ 
একই পথ আছে ওরে, 
চল্‌ সেই রাস্তা ধ'রে, 
যে আসে তারি পিছে 
চলিস্নে-ওরে ভাই ॥ 
থাক ন! আপন কাজে, 
য! খুসি বলুক না যে, 
তা নিয়ে গায়ের জালায় 
জলিস্নে--ওরে ভাই। 





গীত-বিতান ২৯৩ 


চরণ-ধ্বনি শুনি তব নাথ, জীবন-তীরে, 

কত নীরব নিরজনে, কত মধু-সমীরে । 

গগনে গ্রহ-তারাচয় অনিমেষে চাহি? রয়, 
ভাবনা-আোত হৃদয়ে বয় ধীরে একান্তে ধীরে ॥» 
চাহিয়া রহে আখি মম তৃষ্ণাতুর পাখীসম, 

শ্রবণ রয়েছি মেলি” চিত্ত-গভীরে ; 

কোন্‌ শুভ প্রাতে দাড়াবে হৃদি-মাঝে, 

ভুল্পিব সব দুঃখ স্থথ ডুবিয়! আনন্দ-নীরে ॥ 


আইতে 


ছিছি চোখের জলে 
ভেজাস্নে আর মাটি। 
এবার কঠিন হ'য়ে থাক না ওরে 
বক্ষ-দুয়ার আটি*_- 
জোরে বক্ষ-ছুয়ার আটি? ॥ 
পরাণটাকে গলিয়ে ফেলে 
দিস্নে রে ভাই, পথেই ঢেলে, 
মিথ্যে অকাজে। 
ওরে নিয়ে তারে চ'ল্বি পারে 
কতই বাধ। কাটি+_ 
পথের কতই বাধ। কাটি? ॥ 
দেখলে ও তোর জলের ধারা 
ঘরে পরে হাসবে যারা, 
তারা চারিদধিকে-_ 
তাদের ছারেই গিয়ে কানা জুড়িস্‌, 
বায় না কি বুক ফাটি”__ 
লাজে যায় না ফ্রি বুক ফাটি? ॥ 


২৯৪ গীত-বিতান 


দিনের বেলায় গ্রগৎ্-মাঝে 
সবাই ঘখন চ'ল্ছে কাজে, 
আপন গরবে-_ 
তোর! পথের ধারে ব্যথ। নিয়ে 
করিস্‌ ঘাটাঘাটি-_ 
কেবল করিম্‌ ঘাটাঘাটি । 


০০ 


/ জগৎ জুড়ে? উদার সরে 
আনন্দগান বাজে, 
সে-গান কবে গভীর রবে 
বাজিবে হিয়া মাঝে ? 
বাতাস জল আকাশ আলো 
সবাবে কবে বামিব ভালো, 
হৃদয়-সভা জুডিয়। তা"রা 
বসিবে নানা সাজে । 
নয়ন দুটি মেলিলে কবে 
পরাণ হবে খুসি, 
যে-পথ দিয়া চলিয়! যাবে 
সবারে যাবে। তুষি? | 
রয়েছে তুমি একথ! কবে 
জীবন মাঝে সহজ হবে, 
আপনি কবে তোমারি নাম 
ধ্বনিবে সব কাজে ॥ 


গীত-বিতাঁন ২৯৫ 


জননী, তোমার করুণ চরণখানি 

হেরিন্ধ আজি এ অরুণ-কিরণ রূপে । 

জননী, তোমার মরণ-হরণ বাণী 

নীরব গগনে ভরি? উঠে চুপে চুপে ॥ 
তোমারে নমি হে সকল ভূবন মাঝে, 
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে; 
তন্চ মন ধন করি নিবেদন আজি 

ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে। 

জননী, তোমার করুণ চরণখানি 
হেরিন্ত আজি এ অরুণ কিরণ রূপে ॥ 


কাপ 


জোনাকি; 
কী স্থখে এঁ ডান ছুটি মেলেছেণ? 
এই আধার সাঝে বনের মাঝে 
উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছো। | 
তৃমি নও তো স্ধা, নও তো চন্দ্র, 
তাই বলেই কি কম আনন্দ? 
তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে 
আপন আলো জেলেছো। ॥ 
তোমার যা আছে, তা তোমার আছে, 
তুমি নও গে। খণী কারো কাছে, 
তোমার অন্তরে যে-শক্তি আছে 
তারি আদেশ পেলেছে। ॥ 
তুমি আধার-বাধন ছাড়িয়ে ওঠো 
তুমি ছোটে, হয়ে নও গো ছোটো, 
জগতে যেথায় যত আলো, সবায় 
আপন ক'রে ফেলেছে ॥ 


পা 


২৯৬ গীত-বিতান 


তব অমল পরশ-রস তধ শীতল শান্ত পুণ্য-কর অন্তরে দাও । 
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি' খদয়মাঝে মম চাও ॥ 
তব মধুময় প্রেমরস সুন্দর স্থগন্ধে জীবন ছাও। 
জ্ঞান ধ্যান তব ভক্তি অমৃত তব শ্রী আনন্দ জাগাও ॥ 


০ 


তিমির-ছুয়ার খোলো-_-এসো, এসে! নীরব চরণে । 
জননী আমার, ধ্রাড়াও এই নবীন অকরুণ-কিরণে ॥ 
পুণ্যপরশ-পুলকে সব আলস যাক্‌ দূরে । 

গগনে বাজুক বীণ! জগৎ-জাগানো-স্রে । 

জননী, জীবন জুড়াও তব প্রসাদ-স্থধা-সমীরণে, 

জননী আমার, দ্রাডাও মম জ্যোতি-বিভামিত নয়নে ॥ 


পট 


তুমি কেমন ক'রে গান করো, হে গুণী, 
আমি অবাক্‌ হয়ে শুনি, কেবল শুনি ॥ 
স্থরের আলে। ভূবন ফেলে ছেয়ে, 
স্থরের হাঁওয়। চলে গগন বেয়ে, 
পাষাণ ট্রটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে 
বহিয়। যায় সুরের সুরধুনী । 
মনে করি অম্নি স্থুরে গাই, 
কণ্ঠে আমার স্থুর খুজে না পাই । 
কইতে কী চাই, কইতে কথ বাধে; 
হার মেনে-যে পরাণ আমার কাদে, 
আমায় তৃমি ফেলেছে। কোন্‌ ফাদে 
চৌদিকে মোর স্থুরের জাল বুনি? ॥ 





তুমি 
এসো 


এসে! 
এসে 
এসো 


৩৮ 


গীত-বিতান ২৯৭ 


নব নব রূপে এসো প্রাণে । 
গন্ধে, বরণে, এসে গানে ॥ 
এসে। অঙ্গে পুলকময় পরশে, 
এসে চিত্তে সুধাময় হরষে, 
এসো মুগ্ধ মু্দিত দু-নয়ানে। 
তুমি নব নব রূপে এসে! প্রাণে ॥ 
নিম্বল উজ্জ্বল কান্ত, 
সন্দর নিগ্ধ প্রশান্ত, 
এসে। হে বিচিত্র বিধানে । 
এসে! ছুঃখে সুখে এসো মন্দে। 
এসো নিত্য নিত্য সব কন্মে। 
এসে। সকল কম্ম অবসানে। 
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে ॥ 


তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, 
তাবঝ্লে ভাঁবন। করা চ'ল্বে ন।। 

তোর আশা লতা পড়বে ছিড়ে, 
হয়তো রে ফল ফ'ল্বে না 

তা বলে ভাবন। করা চলবে না ॥ 
আস্বে পথে আধার নেমে, 
তাই বলেই কি রইবি থেষে, 

ও তুই বারে বারে জাল্বি বাতি, 

হয়তো বাতি জ”ল্‌বে না 
ত৷ ব'লে ভাবনা করা চ'ল্বে না॥ 


২৯৮ গ্নীত-বিতাম 


শুনে, তোমার মুখের বাণী 
আস্বে ঘিরে? বনের প্রাণী, 
তবু হয়তো! তোমার আপন ঘরে 
পাষাণ হিয়। গ/ল্‌্বে না-- 
তা] বলে ভাবন] করা চ'ল্বে না॥ 
বদ্ধ দুয়ার দেখলি ব'লে 
অম্নি কি তুই আস্বি চলে, 
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে, 
হয়তো ছুয়ার ট”ল্‌্বে না 
তাবঝলে ভাবনা কর! চ'ল্বে না ॥ 


ধনে জনে আছি জড়ায়ে ছায়, 
তবু জানে, মন তোমারে চায় ॥ 
অস্তরে আছ হে অন্তর্যামী, 
আমা চেয়ে আমায় জানিছ, স্বামী, 
সব স্থখে দুখে ভূলে থাকায় 
জানে মম মন তোমারে চায় ॥ 
ছাড়িতে পারিনি অহঙ্কারে, 
ঘুরে মরি শিরে বহিয়৷ তারে, 
ছাড়িতে পারিলে বাচি-যে হায়, 
তুমি জানো, মন তোমারে চায় ॥ 


গীত-বিতান ২১৪ 


যা আছে আমার সকলি কবে 

নিজ হাতে তুমি তুলিয়া! লবে, 

সব ছেড়ে? সব পাবো তোষায়। 
মনে মনে মন তোমারে চায় ॥ 


নব নব পল্লবরাজি 
সব বন উপবনে উঠে বিকশিয়া, 
দ্রখিন পবনে সঙ্গীত উঠে বাজি; ॥ 
মধুর স্থগন্ধে আকুল ভূবন, 
হাহ করিছে মম জীবন, 
এসে। এসো সাধনার ধন, 
মম মন করো পূর্ণ আজি ॥ 


নয়ন মেলে? দেখি আমায় বাধন বেঁধেছে । 
গোপনে কে এমন ক'রে এ ফাদ ফেদেছে ॥ 
বসস্ত-রজনী-শেষে 
বিদায় নিতে গেলেম হেসে” 
যাবার বেলায় বধু আমায় কাদিয়ে ফেদেছে ॥ 


রি 


না ব'লে যেওনা চ'লে মিনতি করি, 
গোপনে জীবন মোর লইয়| হরি?। 
সারানিশি জেগে থাকি, 
ঘুমে ঢুলে? পড়ে আঁখি, . 


আটা 





৩০০ 


গীত-বিতান 


ঘুমালে হারাই পাছে সে-ভয়ে মরি । 
চকিতে চমকি”, বধু, তোমায় খুঁজি 
থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বুঝি। 
নিশিদিন চাহে হিয়া 
পরাণ পসারি দিয়! 
অধীর চরণ ওব বাঁধিয়া ধরি ॥ 


নিবিড় অন্তরতর বসস্ত এলো প্রাণে, 
জগত-জন-হৃদয়ধন, চাহি তব পানে । 
হরষরস বরষি” যত তৃষিত ফুল-পাতে 
কুপ্ধ-কানন-পবন পরশ তব আনে ॥ 
মুগ্ধ কোকিল মুখর রাব্বি দিন যাপে, 
মশ্মরিত পল্পবিত সকল বন কাপে। 
দশদিশি স্ুরম্য সুন্দর মধুর হেরি, 
ছুঃখ হ'লো! দূর সব দৈন্য-অবসানে ॥ 


ওহি ০ নার 


রা নিশিদ্িন ভরসা রাখিস্, 
ওরে মন, হবেই হবে | 
রি পণ ক'রে থাকিস্‌ 
সে-পণ তোমার র'ধেই রবে । 
রে মন হবেই হবে ॥ 
পাষাণ সমান আছে পড়ে 
প্রাণ পেয়ে সে উঠ্‌্বে ও রে, 


গীত-বিতান ৩০১ 


আছে যারা বোবার মতন, 
তারাও কথ! কবেই ক'বে। 
ওরে মন, হবেই হবে 

সময় হ'লো, সময় হলো, 

যেযার আপন বোঝা তোলো; 

ছুঃখ যদি মাথায় ধরিস্‌ 
সে-ছুঃখ তোর স+বেই স'বে। 
ওরে যন, হবেই হবে ॥ 

ঘণ্ট। যখন উঠবে বেজে 

দেখবি সবাই আস্বে সেজে; 

এক-সাথে সব যাত্রী ফত 
একই রাস্ত। লবেই লবে। 
ওবে মন, হবেই হবে ॥ 


প্রচণ্ড গঙ্জনে আমিল এ কী দুর্দিন, 

দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনি-তঙ্জন ॥ 

ঘন ঘন দামিনী-ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী, 

অন্বর করিছে অন্ধ নয়নে অশ্রু বরিষণ ॥ 

ছাড়ে রে শঙ্কা, জাগো ভীরু অলস, 

আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি। 

অকুঞ আখি মেলি” হেরো প্রশান্ত নিরাজিত, 
মহাভয় মহাসনে অপরপ মৃত্যুঞ্জয়দপে ভয়হরণ ॥ 


গীত-বিতান 


প্রভূ, তোমা লাগি? আখি জাগে। 
ব্বেখ। নাই পাই 
"১! পথ চাই, 
সে-ও মনে ভালে। লাগে। 
ধূলাতে বসিয়া দ্বারে 
ভিখারী হায় হা রে-_ 
তোমারি করুণ! মাগে; 
কুপা নাই প|ই 
শুধু চাই, 
সে-ও মনে ভালো লাগে ॥ 
আজি এ জগত মাঝে 
কত সুখে কত কাজে 
চলে গেল সবে আগে; 
সাথী নাই পাই 
তোমায় চাই, 
সে-ও মনে ভালো লাগে। 
চারিদিকে সুধাভর| 
ব্যাকুল শ্যামল ধর 
কাদ|য় রে অন্থরাগে। 
দেখা নাই পাই 
ব্যথা পাই, 
সে-ও মনে ভালে। লাগে ॥ 


গীত-বিভান ৩০৩ 


প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে 
প্লাবিত করিয়া নিখিল ছ্যুলোক ভূলোকে 
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়! | 
দিকে দিকে আজি টুটিয়। সকল বন্ধ 
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ, 
জীবন উঠিল নিবিড় স্থধায় ভরিয়া ॥ 
চেতনা আমর কল্যাণ-রস-লরসে 
শতদলসম ফুটিল পরম হরষে 
সব মধু তা*র চরণে তোমার ধরিয়া । 
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয় প্রাস্তে 
উদার উষার উদয়-অরুণ-কাস্তি, 
অলস আখির আবরণ গেল সরিয়া ॥ 


বল দাও মোরে বল দাও, 
প্রাণে দাও মোর শকতি, 
সকল হৃদয় লুটায়ে 
তোমারে করিতে প্রণতি ॥ 
পরল স্থপথে ভ্রমিতে, 
সব অপকার ক্ষমিতে, 
সকল গন্ধ দমিতে, 
খর্ব করিতে কুষতি ॥ 
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে, 
জীবনে তোমারে পৃজিতে, 
তোমার মাঝারে খু'ঁজিতে 
চিত্তের চির-বসতি ॥ 


৩০৪ 


শীত-বিতান 


তব কাজ শিবে বহিতে, 
ংসার-তাপ মহিত্তে 
ভব-কোলাহলে রহিতে, 
নীরবে করিতে ভকতি ॥ 
তোমার বিশ্বছবিতে 
তব প্রেমরূপ লভিতে, 
গ্রহ তারা শশী রবিতে 
হেরিতে তোমাব আরতি । 
বচন মনের অতীতে) 
ডুবিতে তোমার জ্যোভিতে, 
স্থখে দুখে লাভে ক্ষতিতে 
শুনিতে তোমার ভারতী ॥ 


“বাংল।র মাটি 
বাংলার বায়ু 
পুণ্য হউক 
পুণ্য হউক 
বাংলার খর 
বাংলার বন 
পূর্ণ হউক 
পূর্ণ হউক 
বাঙালীর পণ 
বাঙালীর কাজ 


বাংলার জল 
বাংলার ফল 
পুণ্য হউক 
হে ভগবান ॥ 
বাংলার হাট 
বাংলার মাঠ 
পূর্ণ হউক 
হে ভগবান ॥ 
বাঙালীর আশ। 
বাঙালীর ভাষ৷ 


গীত-বিতান ৩০৫ 


সত্য হউক সত্য হউক 
সত্য হউক হে ভগবান ॥ 
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন 

বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন, 

এক হউক 

এক হউক 

এক হউক 

হে ভগবান ॥ 


বাচান বাচি, মারেন মরি । 
বলে। ভাই, ধন্য হরি । 
ধন্য হরি ভবের নাটে, 
ধন্য হরি রাজ্যপাটে, 
ধন্য হরি শ্মশানঘাটে 
ধন্য হরি ধন্য হরি ॥ 
স্থধ| দিয়ে মাতান্‌ যখন 
ধন্য হরি ধন্য হরি। 
ব্যথা দিয়ে কাদান্‌ যখন 
ধন্য হরি ধন্য হরি। 
আত্মজনের কোলে বুকে 
ধন্য হরি হাগিমুখে, 
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে 
ধন্য হরি ধন্য হরি ॥ 
আপনি কাছে আসেন হেসে 
ধন্য হরি ধন্য হরি। 
৩৯ 


৩০৩৬ গ্ীত-বিতান 


ফিরিয়ে বেড়ান্‌ দেশে দেশে 
ধন্য হরি ধন্য হরি। 
ধন্য হরি স্থলে জলে, 
ধন্য হরি ফুলে ফলে, 
ধন্য হাদয়-পল্মদ্ূলে 
চরণ আলোয় ধন্য করি? ॥ 


বাজে বাজে রম্য বীণ। বাজে-_ 
অমল কমলমাঝে, জ্যোত্ন্্! রজনীমাঝে, 
কাজল ঘনমাঝে, নিশি-আধারমাঝে, 
কুন্থম-স্থুরভিমাঝে বীণ-রণন শুনি-যে 
প্রেমে প্রেমে বাজে ॥ 
নাচে নাচে রম্য গালে নাচে- 
তপন তার! নাচে, নদী সমুদ্র নাচে, 
অন্ম মরণ নাচে, যুগ যুগাস্ত নাচে, 
ভকত-হদয় নাচে বিশ্বছন্দে মাতিয়ে 
প্রেমে প্রেমে নাচে ॥ 
সাজে সাজে রমা বেশে পাজে-_ 
নীল অন্বর সাজে, উষা সন্ধ্যা সাজে, 
ধরণীধূলি সাজে, দীন ছুঃখী সাজে, 
প্রণত চিত্ত সাজে বিশ্বশোভাগ্ধ লুটায়ে__ 
প্রেমে প্রেমে সাজে ॥ 


শীত-বিতান ৩০৭ 
বিধি ভাগর আখি যদি দিয়েছিলো 
সেকি আমারি পানে ভূলে পড়িবে না। 
ছুটি অতুল পদতল রাতুল শতদল 
জানিন! কী লাগিয়া পরশে ধরাতল, 
মাটির পরে ভা'র করুণ মাটি হঃলো 
সেকি রে মোর পথে চলিবে না ॥ 
তব কণ্-পরে হ"য়ে দিশা-হারা 
বিধি অনেক দেলেছিলো মধু-ধারা। 
যদি ও মুখ মনোরম শ্রবণে রাখি” মম 
নীরবে অতি ধীরে ভ্রমর-গীতিসম 
ছু-কথ| বলো শুধু প্রিয় বা প্রিয়তম 
তাহে তে। কণা মধু ফুরাবে না। 
হাপিতে স্থধানদী বহিছে নিরবধি, 
নয়নে ভরি” উঠে অমুত-মহোদধি, 
এত-যে স্থধ! কেন হুজিল বিধি, যদি 
আমারি তৃষাট্রকু পৃরাবে না ॥ 





বিপদে মোরে রক্ষ। করো, 
এ নহে মোর প্রার্থনা, 
বিপদে আমি না যেন করি ভয়। 
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে 
নাই বা দিলে সাত্বনা, 
ছুঃখে যেন করিতে পারি জয় ॥ 
সহায় মোর না যদি জুটে 
নিজের বল না যেন টুটে,, 
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি 
লভিলে শুধু বঞ্চনা 
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয় ॥ 


৬০৮ গীত-বিতান 


আমারে তুমি করিবে ত্রাণ 
এ নহে মোর প্রার্থনা, 
তরিতে পারি শকতি যেন রয়। 
আমার ভার লাঘব করি? 
নাই বা দিলে সাস্বন।, 
বহিতে পারি এমনি যেন হয় ॥ 
নম শিরে স্থখের দিনে 
তোমারি মুখ লইব চিনে? 
ছুখের রাতে নিখিল ধর। 
যে-দিন করে বঞ্চন! 
তোমারে যেন ন! করি সংশয় ॥ 


বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তবঙ্গ রে! 
সব গগন উদ্দেলিয়া, মগন করি” অতীত অনাগত 
আলোকে উজ্জ্বল, জীবনে চঞ্চল, 
এ কী আনন্দ-তরঙ্গ ॥ 
তাই, ছুলিছে দিনকর চন্দ্র তার? 
চমকি” কম্পিছে চেতনাধারা, 
আকুল চঞ্চল নাচে সংসার, 
কুহরে হৃদয়-বিহঙ্গ ॥ 





বীণ! বাজাও হে ম্ অন্তরে । 
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে, 
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে । 





গীত-বিতান ৩০৬ 


বুকে বেধে তুই দাড়া দেখি, 

বারে বারে হেলিস্নে, ভাই । 
শুধু তুই ভেবে ভেবেই 

হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস্নে, ভাই ॥' 
একট! কিছু ক'রে নে ঠিক, 
ভেসে ফেরা মরার অধিক, 
বারেক এ দিক বারেক ও-দিকৃ 

এ থেলা আর খেলিস্‌্নে, ভাই ॥ 
মেলে কি না মেলে রতন, 
ক”রুতে তবু হবে যতন, 
ন1 যদি হয় মনের মতন, 

চোখের জলট| ফেলিন্নে, ভাই ॥ 
ভানাতে হয় ভাস। ভেলা, 
করিস্নে আর হেলাফেলা, 
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা 

তখন ত্াাথি মেলিস্নে, ভাই ॥ 


ভুবনেশ্বর হে” 
মোচন করে! বন্ধন সব 
মোচন করে। হে ॥ 
প্রভু, মোচন করো ভয়, 
সব দৈন্য করহু লয়, 
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত 
করে নিঃস'শয় | 
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী 
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরে। হে ॥ 


৬৬০ 


গীত-বিতান 


ভুবনেশ্বর হে 
মোচন করো জড় বিষাদ 
মোচন করোঁহে। 
প্রভু, তব প্রসন্ন মুখ 
সব দুঃখ করুক নখ, 
ধুলিপতিত দুর্বল চিত 
করহ জাগরূক। 
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী 
সমূখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরো হে ॥ 
ভুবনেশ্বর হে-_ 
মোচন করো স্বার্থপাঁশ 
মোচন করে হে। 
প্রভু, বিরল বিকল প্রাণ, 
করো প্রেম'সলিল দান; 
ক্ষতিপীড়িত শঙ্কিত চিত 
করো সম্পদবান। 
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী 
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরে। হে ॥ 


পা 


মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাঁসে, 
সুগন্ধ ভাসে আনন্দ-রাতে । 

খুলে" দাও ছুয়ার সব 

সবারে ডাকো ডাকো, 
নাহি রেখে! কোথাও কোনো বাধা, 
অহো আজি সঙ্গীতে মনপ্রাণ মাতে। 


বীনষ্ত ৬ পি পপি সি বত 


গীত-বিতান ৩১১ 


মা কি তুই পরের দ্বারে 
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ? 
তা"র! যে করে হেলা, মারে ঢেলা। 
ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে ॥ 
ক'রেছি মাথা নীচু, 
চ'লেছি যাহার পিছু 
যদি ব দেয় সে কিছু অবহেলে--- 
তবু কি এমনি ক'রে, ফিরুবে। ওরে, 
আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে ॥ 
কিছু মোর নেই ক্ষমতা, 
সে-যে ঘোর মিথ্যে, কথা, 
এখনো হয়নি মরণ শক্তিশেলে-- 
আমাদেয় আপন শক্তি, আপন ভক্তি, 
চরণে তোর দেবে। মেলে ॥ 
নেবো গো মেগে পেতে 
যা আছে তোর ঘরেতে, 
দে গে। তোর আচল পেতে চিরকেলে--- 


আমাদের সেইখেনে মান, সেইখেনে প্রাণ, 


সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে ॥ 


মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আয়-- 


' তারে এগিয়ে নিয়ে আয় ॥ 


চোখের জলে মিশিয়ে হাসি ঢেলে দে তা"র পায-_ 


ওরে ঢেলেদেতা'রপায়॥ 


৩১২ গীত-বিতান 


আম্ছে পথে ছায়। পড়ে, 
আকাশ এলে। জাধার ক'রে, 
শুফ কুস্থম পড়বে ঝরে 
সময় বহে যায়, 
ওরে স্ময় বহে যায় ॥ 


শা (এ ০ জি 


মেঘের পরে মেঘ জ'মেছে আধার ক'রে আসে; 
আমায় কেন বসিয়ে রাখে। এক! দ্বারের পাশে । 
কাজের দিনে নান কাজে থাকি নানা লোকের মাঝে, 
আজ আমি-যে বসে মা তোমারি আশ্বাসে ॥ 
তুমি যদি না দেখা দাও কিরে! আমায় হেলা, 
কেমন ক'রে কাটে আমার এমন বাদল্‌ বেল । 
দুরের পানে মেলে আখি কেবল আমি চেয়ে থাকি; 
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে ॥ 


মোরে বারে বারে ফিরালে। 
পৃজাফুল ন। ফুটিল, 
ছুখনিশা না ছুটিল, 
না টুটিল আবরণ। 
জীবন ভরি? মাধুরী 
কী শুভ লগনে জাগিবে ? 
নাথ, ও"হ নাথ, 
কবে লবে তন্ন মন ধন ॥ 





গীত-বিতী্দ ৩১৩ 


যদি তোমার দেখা নী পাই প্রভু, 
এবার এ জীবনে, 

তবে তোমীয় আমি পাইনি যেন 
সে-কথা রয়'মনে। 

যেন ভুলে" নী যাই, বেদনা পাই 
শয়নে স্বপনে ॥ 


এ সংসারের হাটে 
আমার যতই দিবস কাটে, 
আমার যতই দু'হাত ভরে উঠে ধনে, 
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন 
সেকথা রয় মনে, 
যেন ভূলে? নী যাই, বেদনা পাই 
শয়নৈ স্বপনে ॥ 


যদি আলসভরে 
আমি বসি পথের "পরে, 
ধদ্দি ধুলায় শয়ন পাতি সফতনে, 
যেন সকল পথই বাকি আছে 
সে-কথা রয় মনে 
যেন ভূলেনঠ'যাই, বেদনা পাই 
শয়নে স্বপনে ॥ 


যতই উঠে হাঁসি, 
ঘরে যতই বাজে বাঁশি, 
৪০ 


৩১৪ গীত-বিতান 


ওগো] যতই গুহ সাজাই আয়োজনে, 
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আন! 
সে-কথ! রয় মনে, 


যেন ভূলে? ন। যাই, বেদনা পাই 
শয়নে স্বপনে ॥ 


যদি তোর ভাক শুনে কেউ না আসে 
তবে একুল। চলে৷ রে। 
একুল! চলে।, একুল। চলো, 
এক্‌লা চলে। রে ॥ 
যদ্দি কেউ কথা ন1 কয়-- 
(ওরে ওরে ও অভাগা ! ) 
যদ্দি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, 
সবাই করে ভয়-_ 
তবে পরাণ খুলে, 
ও তই মুখ ফুটে? তোর মনের কথা, 
একুল। বলো রে ॥ 
যদ্দি সবাই ফিরে? যায়__ 
( €ওরে ওরে ও অভাগ। ! 
যদি গহন পথে যাবার কালে 
কেউ ফিরে না চায় 
তবে পথের কাট 
ও তুই রক্তমাখ। চরণতলে 
একুলা দলো রে ॥ 
যদি আলো! না ধরে-__ 
( ওরে ওরে ও অভাগা! ) 


শীত-বিতান ঙ১৫ 


যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে 
ছুয়ার দেয় ঘরে-_ 
তবে বজ্ঞানলে 
আপন বুকের পাজর জালিয়ে নিয়ে 
একলা জলো বে॥ 
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, 
তবে একুল1 চলে রে ॥ 
একুল| চলো, এল! চলো, 
একুল৷ চলো রে ॥ 





যদি তোর ভাবন। থাকে, 
ফিরে যা ন।-- 
তবে তুই ফিরে যা না। 
যদি তোর ভয় থাকে তো 
করি মানা ॥ 
যদি তোব ঘুম জডিয়ে থাকে গায়ে, 
ভুল্বি-ষে পথ পায়ে পায়ে, 
যদি তোর হাত কাপে তো নিবিয়ে আলো, 
সবায় ক'র্বি কাণ। ॥ 
যদি তোর ছাড়তে কিছু না চাহে মন, 
করিস্‌ ভারী বোঝ! আপন, 
তবে তুই সইতে কভু পার্বিনে রে 
বিষম পথের টান! ॥ 
যদ্দি ততার আপন হঃতে অকারণে 
সুখ সদ৷ না জাগে মনে, 
তবে কেবল, তর্ক ক'রে সকল কথা 
ক'রৃবি নানা খান ॥ 





৩১৬ গীত-বিতান 


যে-তরণীখানি ভাসা ছু-জনে, 
আজি হে নবীন সংসারী । 
কাণ্ডারী কোরে! তাহারে তাহার, 
যিনি এ ভূবের কাারী। 
কালপারাবার ধিনি চিরদিন কৃরিছেন পার বিরামবিহীন, 
শুভ যাত্য় আজি তিনি দিন 
প্রসাদপবন সঞ্চারি”। 
নিয়ে। নিয়ো চিরজীবন-পাথেয়, 
ভরি নিয়ে৷ তরী কল্যাণে । 
স্থখে ছুঃখে শোকে, আধারে আলোকে, 
যেয়ো! অমুতের সন্ধানে । 
বাধ! নাহি থেকো! অ'লসে আবেশে, ঝড়ে ঝঞ্ধায় চলে যেয়ো হেসে 
তোমাদের প্রেম দিয়ে। দেশে দেশে 
বিশ্বের মাঝে বিস্তারি? ॥ 


যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, 

আমি তোমায় ছাড়বো না, মা॥ 

আমি তোমার চরণ ক"রুরে। শরণ, 

আর কারে! ধার ধার্ুবে! লা, মা। 
কে বন তোর দরিদ্র ঘর, 

হৃদয়ে তোর রডুনরাশি, 
জানি গো তোর মুল্য জানি, 

পরের স্মান্তর কাড়বে! না ম।, 

আম্লি তোমায় ছাড়বে না, মা॥ 
মানের আশে দেশ বিদেশে, 

যে মবে মে মরুকৃ ঘুরে 


শ্নীত-বিতান ৩১৭ 


তোমার ছেড়া কাথ। আছে পাতা-- 
ভুলতে সে-য়ে গ্রারুবে! না, ম1। 
আমি দ্তোমায় ছাড়বে ন], মা ॥ 
ধনে মানে লোকের টানে, 
ভুলিয়ে নিতে চায়-যে আমায়-- 
ওমা, ভয়-যে জাগে শিয়র রাগে, 
কারো কাছে হার্বো না, মা। 
আমি তোমায় ছাড়বো না, ম| ॥ 


গাম নউউজন্ 


৪, তোরে পাগল বলে, 

তা'রে তুই বলিস্নে কিছু । 

আজকে তোরে কেমন ভেবে 

অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে, 

কাল সে প্রাতে মালা হাতে 
আস্বে রে তোর পিছু পিছু ॥ 

আজ.ক আপন মানের ভরে 

থাক সে বসে গদির "পরে, 

কাল্‌্কে প্রেমে আসবে নেমে, 
কণরুবে সে তা"র মাথা নীচু ॥ 


রইলে। ব'লে রাখুলে কারে 

ছুকুম তোমার ফ'ল্রে কবে। 

( তোমার) ট্রানাটানি টি'কৃবে না ভাই, 
র”বার যেট! সেটাই র'বে ॥ 


৩১৮ 


গীত-বিতান 


যা খুসি তাই ক'রূভে পায়ো 
গায়ের জোরে রাখো মারো-- 
ধার গায়ে সব ব্যথা বাজে 
তিনি যা সন সেটাই সবে ॥ 
অনেক তোমার টাকা কড়ি, 
অনেক দড়৷ অনেক দড়ি, 
অনেক অশ্ব অনেক করী, 

অনেক তোমাব আছে ভবে । 
ভাবছো হবে তুমিই যা চাও, 
জগতটাকে তুমিই নাচাও, 
দেখবে হঠাৎ নয়ন খু'ল" 

হয় না যেটা সেটাও হবে ॥ 


শক্তিরূপ হেরে তার, 
আনন্দিত, অতন্জ্রিত, 
ভূর্লোকে, তুবর্লোকে, 
বিশ্বকাজে, চিত্তমাঝে 
দিনে রাতে ॥ 
জাগে। রে জাগে। জাগো, 
উৎসাহে উল্লাসে, 
পরাণ বাঁধোরে মরণ-হরণ 
পরমশক্তি সাথে 
শাস্তি অলস বিষাদ 
বিলাস দ্বিধা বিবাদ 
দূর করো রে॥ 


গীত-বিতান ৩১৯ 


চলো রে, চলে রে কল্যাণে, 

চলে) রে অভয়ে, চলে! রে আলোকে, 
চলো বলে। 

ছুখ শোক পরিহরি" 
মিল” রে নিখিলে নিখিলনাথে ॥ 


সকল ভয়ের ভয় যেতা'রে 
কোন্‌ বিপদে কাড়বে? 
গ্রাণের সঙ্গে যে-গ্রাণ গাথা 
কোন্‌ কালে সে ছাড়বে? 
ন। হয় গেল সবই ভেসে 
রহবে তো সেই সর্ববনেশে, 
যে-লাভ সকল ক্ষতির শেষে 
সে-লাভ কেবল বাড়বে। 
স্থখ নিয়ে ভাই, ভয়ে থাকি, 
আছে আছে দেয় সে কাকি, 
ছুঃখে যে-স্থখ থাকে বাকি 
কেই বা সে-স্থখ নাড়বে? 
যে পড়েছে পড়ার শেষে 
ঠাই পেয়েছে তলায় এসে, 
ভয় মিটিয়ে বেচেছে সে 
তা'রে কে আর পার্বে? 


গীত-বিতাম 


সার্থক জর্ম আমার 

জন্মেছি এ দেশে । 
সার্থক জনম মা! গো, 

তোমায় ভালোবেসে । 
জাঁনিনে তোর ধন রতন, 
আছে কি না রাণীর মতন, 

শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় 

তোমার ছায়ায় এসে ॥ 
কোন্‌ বনেতে জানিনে যুল 

গন্ধে এমন করে আকুল, 
কোন্‌ গগনে ওঠে রে চাদ 

এমন হাঁসি হেসে। 
আখি মেলে তোমার আলো 
প্রথম আমাৰ চোঁথ জুড়ালো, 
এ আলোতেই নয়ন রেখে 

মুর্দবে। নয়ন শেষে ॥ 


জপাহাচাজাহরারহচাহারাাারারাটে 


সোনার পিঞ্র ভাঁডিয়ে আমার 
প্রাণের পাখীটি উডিয়া যাক। 
সে-যে হেথা গাঁন গাহে না, 
সে-ধে মৌরে আর' চাহে না, 
সুদুর কাঁনন।হইতে সেযে 
শুনেছে কাহার ডাক, 
পাখীর্টি ভীঁড়িয়ে যাক্‌। 

মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার 
সাধের স্বপন যায় রে যায়; 


গীত-বিতান ৩২১ 


হাসিতে অশ্রুতে গাখিয়। গাথিয়। 
দিয়েছিনু তা"র বাহুতে বাধিয়া, 
আপনার মনে কাদিয়া কাদিয়া 
ছি'ড়িয়া ফেলেছে হায় রে হায়, 
সাধের স্বপন যায় রে যায় ॥ 
যেযার সে যায় ফিরিয়া না চায়, 
যে থাকে সে শুধু করে হায় হায়, 
নয়নের জল নয়নে শুকায় 
মরমে লুকায় আশা । 
বাধিতে পারে না আদরে সোহাগে, 
রজনী পোহায়, ঘুম হতে জাগে, 
হাসিয়] কাদিয়। বিদায় মে মাগে, 
আকাশে তাহার বাস|। 
যায় যদি তবে যাক্‌, 
একবার তবু ডাক; 
ক] জানি যদি রে প্রাণ কাদে তা"র, 
তবে থাক্‌ তবে থাক্‌ ॥ 


হাসিরে কি লুকাবি লাজে ? 
চপল। সে বাধা পড়ে না যে॥ 
রুধিয়া অধর-দ্বারে 
ঝাপিয়া রাখিলি যারে 
কখন্‌ দে ছুটে এলে। নয়ন-মাঝে ॥ 


৪8১ 


৩২২ গ্লীত-বিতান' 


হৃদয়ে তোমার য়! যেন পাই । 

সংসারে যা দিবে মানিব তাই । 
হৃদয়ে দয়া যেন পাই ॥ 

তব দয়! জাগিবে স্মরণে 

নিশিদিন জীবনে মরণে, 

দুঃখে স্কখে সম্পদে বিপদে 
তোমারি দয়! পানে চাই, 
তোমারি দয়া যেন পাই ॥ 

তব দয়া শাস্তিনীরে 

অস্তরে নামিবে ধীরে । 

তব দয় মঙ্গল আলে! 

জীবন-আধারে জ্বালো-_ 

প্রেম ভক্তি মম সকল শক্তি মম 
তোমারি দয়ারূপে পাই, 
আমার ব'লে কিছু নাই। 





হেরি অহরহ তোমারি বিরহ 
ভুবনে ভূবনে রাজে হে। 
কত রূপ ধ'রে কাননে ভূধরে 
আকাশে সাগরে সাজে হে। 
সারা নিশি ধরি? তারায় তারায় 
অনিমেষ চোখে নীরবে দাড়ায়, 
পল্লপবদ্লে শ্রাবণ-ধারায় 
তোমার বিরহ বাজে হে। 


ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায় 
তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়, 


গীত-বিতান ৬২৬ 


কত প্রেমে হায় কত বাসনায় 
কত সুখে দুখে কাজে হে। 
সকল জীবন উদাস করিয়া 
কত গানে স্থরে গলিয়া ঝরিয়া 
তোমার বিরহ উঠেছে ভরিয় 
আমার বিরহ মাঝে হে॥ 


আজি শুভ শুত্র প্রাতে কিবা শোভা দেখালে, 
শান্তিরলোক জ্যোতির্লোক গ্রকাশি”। 
নিখিল নীল অন্বর বিদারিয়৷ দিক্‌ দিগন্তে, 
আবরিয়া রবি শশী তারা-_ 
পুণ্য মহিমা উঠে বিভাসি? ॥ 


মলিন মুখে ফুটুক হাসি 
জুডাক্‌ দু-নয়ন। 
মপিন বসন ছাড়ে, সব্থী, 
পরো আভরণ ॥ 
অশ্র-ধোয়া কাঁজল-রেখ। 
আবার চোখে দিক ন। দেখা, 
শিথিল বেণী তুলুক বেঁধে 
কুনুম-বন্ধন ॥ 


৩২৪ গীত-বিতার্ন 


আজি গন্ধ-বিধুর সমীরণে 
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে? 
আজি ক্ষুব্ধ নীলাম্বর মাঝে 
একী চঞ্চল ক্রন্দন বাজে! 
স্থদূর দিগন্তের সকরুণ সঙ্গীত 
লাগে মোর চিন্তায় কাজে-__ 
আমি খুঁজি কারে অস্তরে মনে, 
গন্ধ-বিধুর সমীরণে ॥ 
ওগো! জানি ন! কী নন্দনরাগে | 
স্থখে উৎস্থুক যৌবন জাগে । 
আজি আমশ্রমুকুল-সৌগদ্ধো, 
নব পল্পব-মম্মর ছনো, 
চন্দ্র-কিরণ-স্বধা-সিঞ্চিত অশ্বরে 
অশ্র-সরস মহানন্দে, 
আমি পুলকিত কার পরশনে, 
গম্ব-বিধুর সমীরণে ॥ 


(পপি 


আজি * বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। 
তব অবগ্তন্ঠিত কুন্ঠিত জীবনে 

কোরো ন। বিড়ম্বিত তা'রে। 

আজি খুশিয়ে। হৃদয় দল খুলিয়ো, 

আজি ভূলিয়ো আপন পর ভূলিয়ো, 
এই সঙ্গীত-মুখরিত গগনে 

তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো। 
এই বাহির ভূবনে দিশা হারায়ে 
দিয়ে! ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে ॥ 


গীত-বিতান ৩১৫ 


অতি নিবিড় বেদন। বনমাবে রে 
আজি পল্পবে পলপবে বাজে রে, 
দরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া 
আজি ব্যাকুল বস্ুদ্ধর। সাজে রে। 
মোর পরাণে দরখেন বাফু লাগিছে, 
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি? মাগিছে, 
এই  পসৌরভ-বিহবল রজনী 
কার চরণে ধরণী-তলে জাগিছে ? 
ওগে। সুন্দর, বল্পভ, কান্ত, 


ক 


তব গম্ভীর আহ্বান কারে ? 


আমার খেল। ধন ছিল তোমার সনে 
তখন কে তুমি ত। কে জানতো! 
তখন ছিল না ভয় ছিল ন। লাজ মনে 
জীবন কহে যেতো অশান্ত । 
তুমি ভোরের বেলা ডাঁক দিয়েছো কত, 
যেন আমার আপন সখার মতো, 
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে 


সেদিন কত না বন-বনাস্ত | 
ওগে। সেদিন তুমি গাইতে যে-সব গান 


কোনে অর্থ ভাহার কে জান্তো ! 
শুধু সঙ্গে তারি গাইতো। আমার প্রাণ, 
সদা নাচতো হৃদয় অশান্ত । 


৬২৬ গীত-বিতান 


হঠাৎ খেলার শেষে আজ ক দেখি ছবি, 
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রঘি, 

তোমার চরণ পানে নয়ন করি? নত 
ভূবন দাড়িয়ে আছে একান্ত ॥ 


আমার মিলন লাগি? তুমি 
আস্ছে। কবে থেকে । 
তোমার চন্দ্র সুয্য তোমায় 


রাখবে কোথাস্ন ঢেকে ॥ 
কত কালের সকাল সাঝে, 


তোমার চরণধবনি বাজে, 
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে 
গেছে আম্ময় ডেকে ॥ 
ওগে। পথিক আজকে আমার 
সকল পরাণ ব্যেপে, 
থেকে থেকে হরষ যেন 


উঠছে কেপে কেপে ॥ 
যেন সময় এসেছে আজ, 


ফুরালো৷ মোর যা ছিল কাজ, 
বাতাস আসে হে মহারাজ, 
তোমার গন্ধ মেথে ॥ 


আমারে যদ্দি জাগালে আজি, নাথ, 
ফিরো ন। ভবে ফিরো! না, করে! 
করুণ আ্নাখিপাত। 


গীত-বিতান ৩২৭ 


নিবিড় বন-শাখার পরে 
আষাড় মেঘে বৃষ্টি ঝরে, 
বাদলভরা আলস ভরে ' 
ঘুমায়ে আছে রা'ত। 
ফিরে না তূমি ফিরো না, করো 
করুণ আখিপাত ॥ 
বিরামহীন বিজুলিঘাতে 
নিদ্রাহারা প্রাণ 
বরষ। জলধাঁরাঁর সাথে 
গাহিতে চাহে গান । 
হাদয় মোর চোখের জলে 
বাহির হ'লে! তিমির-তলে, 
আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে 
বাড়ায়ে ছুই হাত। 
ফিরো৷ না তুমি ফিরো না, করো 
করুণ আখিপাত | 


আমি হেথায় থাকি শুধু 
গাইতে তোমার গান, 
দিয়ে তোমার জগৎ-সভায় 
এইটুকু যোর স্থান ॥ 
আমি তোমার ভূবন মাঝে 
লাগিনি নাথ কোনে! কাজে, 
শুধু কেবল স্থরে বাজে 
অকাজের এই প্রাণ ॥ 


৩২৮ গীত-বিতান 


নিখায় নীরব দেবাপয়ে 
তোমার আরাধন, 
' তখন মোরে আদেশ কোরো 

গাইতে হে রাজন ॥ 
ভোরে যখন আকাশ জুড়ে, 
বাজ্বে বীণা সোনার সুরে, 
আমি যেন নারই দূরে 

এই দিয়ো! মোর মান ॥ 


আট কাপ সাপ চট 


আরো আঘাত সইবে আমার 
সইবে আমারে । 
আরে। কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝগ্চারো ॥ 
যে-রাগ জাগাও আমার প্রাণে 
বাজে নি তা চরমতানে, 
নিঠর মৃচ্ছ নায় সে-গানে 
মৃ্তি সঞ্চারো ॥ 
লাগে না গে। কেবল যেন 
কোমল করুণা, 
মৃদু স্থরের খেলায় এ প্রাণ 
ব্যর্থ ক'রে। না। 
জলে? উঠুক সকল হুতাশ, 
গঙ্জি” উঠুক নকল বাতাস, 
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ 
পূর্ণতা বিস্তারে ॥ 


৪২ 


গীত-বিতান ৩২৯ 


আবার এর! ঘিরেছে মোর মন । 
আবার চোখে নামে আবরণ ॥ 
আবার এ-যে নানা কথাই জমে, 
চিত্ত আমার নান! দিকেই ভ্রমে, 
দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে 
আবার এ-৫ে হারাই শ্রীচরণ ॥ 


তব নীরব বাণী হৃদয়তলে 
ডোবে না যেন লোকের কোলাহলে। 
সবার মাঝে আমার সাথে থাকো, 
আমায় সদ] তোমার মাঝে ঢাকো, 
নিয়ত মোর চেতনা-পরে রাখে 
আলোকে-ভর। উদার ভ্রিভুবন ॥ 
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে, 
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে । 
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি 
পুলকে ছুলিয়া উঠিছে আবার বাজি”, 
নৃতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে। 
আবার এসেছে আধাঢ় আকাশ ছেয়ে। 


রহিয়। রৃহিয়। বিপুল মাঠের ”পরে 

নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে। 
“এসেছে এসেছে” এই কথ। বলে প্রাণ, 
“এসেছে এসেছে" উঠিতেছে এই গান, 
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে । 
আবার এসেছে আধাঢ় আকাশ ছেয়ে ॥ 


পে” পাটির ছি 


৩৩০ গীত-বিভান 


আলোয় আলোকময় কারে হে 
এলে আলোর আলো । 
আমার নয়ন হ'তে আধার 
মিলালো মিলালে। 
সকল আকাশ সকল ধরা 
আনন্দে হাসিতে ভরা, 
যে-দিক পানে নয়ন মেলি 
ভালো সবি ভালে ॥ 


তোমার আলো গাছের পাতায় 
নাচিয়ে তোলে প্রাণ। 
তোমার আলো পাখীর বাসায় 
জাগিয়ে তোলে গান। 
তোমার আলো! ভালোবেসে 
পড়েছে মোর গায়ে এসে, 
হৃদয়ে মোর নির্মল হাত 
বুলালো বুলালো ॥ 


আসনতলের মাটির "পরে লুটিয়ে রবে 

তোমার চরণ-ধৃলায় ধুলায় ধূসর হবে! | 
কেন আমায় যান দিয়ে আর দুরে রাখে ? 
চিরজনম এমন ক'রে ভূলিয়োনাকো।। 
অফম্মানে আনে! টেনে পায়ে তব, 
তোমার চরণ-ধুলায় ধূলাম় ধৃলর হবে ॥ 

আমি তোমার ঘাত্ীক্ষলের রবে। পিছে, 

স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে । 


সা টি 


গীত-বিতান ৩৬১ 


প্রসাদ লাগি কত লোকে আসে ধেয়ে 

আমি কিছুই চাইবো না ডো রইবো চেয়ে । 
সবার শেষে বাকি যারয় তাহাই লবে। | 
তোমার চরণ-ধৃলায় ধূলায় ধূলর হবে| 


উড়িয়ে ধজ। অভ্রভেদী রথে 
এ-যে তিনি, এ-ঘে বাহির পথে ॥ 
আয়রে ছুটে, টান্তে হবে রসি, 
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বি”? 
ভিড়ের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ে গিয়ে 
ঠাই ক'রে তুই নে রে কোনোমতে ॥ 
কোথায় কী তোর আছে ঘরের কাজ, 
সে-সব কথা ভুল্তে হবে আজ । 
টান্‌ রে দিয়ে সকল চিত্তকায়।, 
টান্‌ রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া, 
চল্‌ রে টেনে আলোয় অন্ধকারে 
নগর গ্রামে অরণ্যে পর্বতে ॥ 
এঁ-যে চাক! ঘুরছে ঝনঝনি, 
বুকের মাঝে শুন্ছো কি সেই ধ্বনি? 
রক্তে তোমার ছুল্‌্ছে না কি প্রাণ? 
গাইছে না মন ঘরণজয়ী গান? 
আকাজ্ষ। তোর বন্তাধেগের মতো 
ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে ॥ 


৬৩২ বীত-বিতান 


এই ক'রেছো ভালো, নিঠুর, 
এই ক'রেছে। ভালো । 
এম্নি ক'রে হৃদয়ে মোর 
তীত্র দহন জালো ॥ 
আমার এ ধৃপ ন! পোড়ালে 
গন্ধ কিছু নাহি ঢালে, 
আমার এ দীপ না আলালে 
দেয় না কিছুই আলো ॥ 
যখন থাকে অচেতনে 
এ চিত্ত আমার, 
আঘাত সে-যে পরশ তব 
সেই তে। পুরস্কার । 
অন্ধকারে মোহে 'লাজে 
চোখে তোমায় দেখি না-যে, 
বজ্রে ভোলে! আগুন ক'রে 
আমার যত কালো ॥ 


এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে, 
হবে গো! এইবার 
আমার এই মলিন অহঙ্কার ॥ 
দিনের কাজে ধূল! লাগি? 
অনেক দাগে হ'লো দাগী, 
এমনি তঞ্চ হ'য়ে আছে 
সহ করা ভার 
আমার এই মলিন অহঙ্কার ॥ 


গীত-বিতান 


এখন তে কাজ নাগ হ'লো। 
দিনের অবসানে, 
হ'লে। রে তার আলার মময় 
আশ এলে। প্রাণে ॥ 
সান ক'রে আয় এখন তবে 
প্রেমের বসন প'বৃতে হবে, 
সন্ধ্যাৰনের কুন্ম তুলে 
গাথ্তে হবে হার। 
ওরে আয় সময় নেই-যে আর ॥ 


৬/ 


একটি নমস্কারে, প্রতু, 
একটি নমঞ্কারে 
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক্‌ 
তোমার এ সংসারে । 
ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো। 
রসের ভারে নম্র নত 
একটি নমস্কারে, প্র, 
একটি নমস্কারে 
সমস্ত মন পড়ি থাক্‌ 
তব ভবন-দ্বারে। 
নান! স্থরের আকুলধার! 
মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা 
একটি নমস্কারে, প্রতু, 
একটি নমস্কারে 
সমস্ত গান সমাধ্ু হোক্‌ 
নীরব পারাবারে। 


৩৩৪ গীত-বিতান 


হংস যেমন মানসধাত্রী, 
তেমনি সার দিবসধাত্রি 
একটি নমস্কারে, গ্রভূ, 
একটি নমস্কারে 
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক্‌ 
মহামরণ-পারে ॥ 


এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার 
ঘুখর কবিরে। 
তার হৃদয়-বাশি আপনি কেড়ে 
বাজাও গভীরে । 
নিশীথ রাতের নিবিড় সুরে 
বাশিতে তান দাওহে পুরে” 
যে-তান দিয়ে অবাক করে। 
গ্রহ শশীরে । 
যা-কিছু মোর ছড়িয়ে আছে 
জীবন মরণে 
গানের টানে মিলুক্‌ এসে 
তোমার চরণে। 
বহুদিনের বাক্রাশি 
এক নিমেষে যাবে ভাসি, 
এক্ল! ব+সে শুনবে বাশি 
অকুল ভিিয়ে | 


গীত-বিতান ৩৩৫ 


এসে! হে এসো সজল ঘন, 
বাদল বরিষণে ; 
বিপুল তব শ্যামল স্ষেহে 
এসো হে এ জীবনে ॥ 
এসো হে গিরিশিখর চুমি”, 
ছায়ায় ঘিরি” কাননভূমি ; 
গগন ছেয়ে এসো হে তুমি 
গভীর গরজনে ॥ 
ব্যথিয়। উঠে নীপের বন 
পুলকভরা ফুলে। 
উদছছলি” উঠে কল-রোদন 
নদীর কুলে কুলে ॥ 
এসে হে এসো হাদয়ভরা, 
এসো হে এসে! পিপাসাহরা, 
এসো হে আখি-শীতল-কর। 
ঘনায়ে এসো মনে ॥ 


এরে তরী দিল খুলে? । 
তোর বোঝা কে নেবে তুলে ॥ 

সামনে যখন যাবি ওরে, 

থাক্‌ না পিছন পিছে পড়ে, 

পিঠে তা”রে বইতে গেলি, 

একুল! পড়ে রইলি কূলে | 
ঘরের বোঝ! টেষ্ট টেনে 
পারের ঘাটে রাখ্‌লি এনে, 
তাই-যে তোরে বারে বারে 
ফির্‌তে হ'লৌঁ, গেলি তুলে? ॥ 


৩৩৬ গীত-বিতান 


ডাক রে আবার মাঝিরে ডাক, 
বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক, 
জীবনখানি উজাড় করে 

সপে দে তা"র চরণ-মূলে ॥ 


৬ ওরে মাঝি, ওরে আমার 
মানবজন্মতরীর যাবি, 
শুনতে কি পাস্‌ দূরের থেকে 
পারের বাশি উঠ্‌্ছে বাজি? | 
তরী কি তোর দিনের শেষে 
ঠেক্বে এবার ঘাটে এসে? 
সেথায় সন্ধয-অন্ধকারে 
দেয় কি দেখ! প্রদীপরাজি? 


যেন আমার লাগছে মনে, 
মন্দ মধুর এই পৰনে 
সিন্ধুপারের হাসিটি কার 
আধার বেয়ে আস্ছে আজি । 
আমার বেলায় কুস্থমগ্ডলি 
কিছু এনেছিলেম তুলি” 
যেগুলি তা'র নবীন আছে 
এই বেল। নে সাজিয়ে সাজি ॥ 


গীত-বিতান ৩৩৭ 


কবে আমি বাহির ই'লেম তোমারি গান গেয়ে 
সেতে] আজকে নয় সে আজকে নয় ॥ 
ভূলে গেছি কবে থেকে আশ্ছি তোমায় চেয়ে 
সেতো আজকে নয় মে আজকে নয় ॥ 
ঝর্না যেমন বাহিরে যায়, 
জানে না সে কাহারে চায়, 
তেমনি ক'রে ধেয়ে এলেম 
জীবনধারা বেয়ে-- 
মেতো আজকে নর পে আজকে নয়॥ 


কতই নামে ডেকেছি-যে, 
কতই ছবি এটেকছি-যে, 
কোন আনন্দে চলেছি, তা”র 
ঠিকান। ন। পেয়ে__ 
সে-তে। আজকে নয় সে আজকে নয় ॥ 
পুষ্প যেমন আলোর লাগি; 
না জেনে রাত কাটায় জাগি? 
তেম্নি তোমার আশায় আমার 
হদয় আছে চেয়ে-- 
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয় ॥ 


কোন্‌ আলোতে প্রাণের প্রদীপ 
জালিয়ে তুমি ধরায় আলে । 
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, 
পাগল ওগে।, ধরায় আসো ॥ 
৪৩ 


৩৩৮ গীত-বিভান 


এই  অকুল সংসারে 
দুঃখ আখাত তোমার প্রাণে বীথ। বন্ধারে | 
ঘোর বিপদ মাঝে 
কোন্‌ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাসো! ॥ 
তুমি কাহার সন্ধানে 
সকলে স্থথে আগুন জেলে বেড়াও কে জ্জানে। 
এমন ব্যাকুল ক'রে 
কে তোমারে কাদায় যারে ভালোবাসো! ॥ 
তোমার ভাবন। কিছু নাই- 
কে-যে তোমার সাথের সাথী ভাবি মনে তাই। 
তুমি মরণ ভূলে 
কোন্‌ অনস্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাসো ॥ 


গায়ে আমার পুলক লাগে, 
চোখে ঘনায় ঘোর, 

হাদয়ে মোর কে বেঁধেছে 
রাঙা রাখীর ডোর ॥ 


আজিকে এই আকাঁশ-তলে 

জলে স্থলে ফুলে ফলে 

কেমন ক'রে মনোহরণ 
ছড়ালে মন মোর ! 


কেমন খেলা হ'লো৷ আমার 
আর্জি তোমার সনে। 

পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই 
ভেল্পে ন গাই মনে ॥ 


গীত-বিতান ৩৩৯ 


আনন্দ আজ কিসের ছলে 

কাদিতে চায় নয়নজলে, 

বিরহ আজ মধুর হঃয়ে 
ক'রেছে প্রাণ ভোর ॥ 


চিত্ত আমার হারালে! আজ 
মেখের মাঝখানে, 
কোথায় ছুটে চলেছে সে 
কোথায় কে জানে। 
বিজুলী তার বীণার তারে 
আঘাত করে বারে বারে 
বুকের মাঝে বজ্র বাজে 
কী মহাতানে । 


পুী পু ভারে ভারে 

' নিবিড় নীল অন্ধকারে 

জড়ালে। রে অঙ্গ আমার 

ছড়ালো গ্রাণে। 
পাগল হাওয়! নৃত্যে মাতি” 
হ'লে! আমার সাথের সাথী, 
অষ্ট হাসে ধায় কোথা সে 
বারণ না মানে ॥ 


৩৬৪০ শীত-বিভান 


জগতে আনন্দ যজ্জে আনার নিমন্ত্রণ । 
ধন্য হ'লে ধন্য হলো মানব-জীবন ॥ 
নয়ন আমার রূপের পুরে, 
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে? 
শ্রবণ আমার গভীর স্থুরে 
হয়েছে মগন ॥ 


তোমার যজ্ঞে দিয়েছো ভার 
বাজাই আমি বাশি 
গানে গানে গেঁথে বেড়াই 
প্রাণের কান্না হাসি। 
এখন সময় হয়েছে কি? 
সভায় গিয়ে তোমায় দেখি 
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাবো 
এ মোর নিবেদন ॥ 


জড়ায়ে আছে বাধা, ছাঁড়ায়ে যেতে চাই, 
ছাঁড়াতে গেলে ব্যথ। বাজে । 
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই 
চাহিতে গেলে মরি লাজে ॥ 
জানিহে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম, 
এমন ধন আর নাহি-যে তোমাঁসম, 
তবু যা ভাঙাছোর। ঘরেতে আছে পোর৷ 
ফেলিয়! দিতে পারি না-যে ॥ 
তোমারে আবরিয়! ধুলাতে ঢাকে হিয়া 
মরণ আনে রাশি রাশি, 


গীত-বিতান ৩৪১ 


আমি থে প্রাণ ভরি” তাদের ঘ্বণা করি 
তবুও তাই ভালোবামি। 
এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাকি, 
কত-যে বিফলতা, কত-যে ঢাঁকাঢাকি, 
আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই 
ভয়-যে আসে মনোমাঝে | 


জানি জানি কোন্‌ আদি কাল হ'তে 
ভাসালে আমারে জীবনের স্তরোতে, 
সহস] হে প্রিয়, কত গৃহে পথে 

রেখে গেছে। প্রাণে কত হরষণ ॥ 


কতবার তুমি মেঘের আড়ালে 
এমনি মধুর হাসিয়া দাড়ালে, 
অরুণকিরণে চরণ বাড়ালে, 

ললাটে রাখিলে শুভ পরশন ॥ 


সঞ্চিত হ'য়ে আছে এই চোখে 

কত কালে কালে কত লোকে লোকে 

কত নব নব আলোকে আলোকে 

অবরূপের কত বূপ দরশন ॥ 
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে 
ভক্লিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে 
কত স্থখে ছুখে কত প্রেমে গানে 
অমুতের কত রম বরধণ ॥ 





৩৪২ ' গীত-বিতান 


জীবন যখন শুকায়ে যায় 
করুণা-ধারায় এসো । 
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, 
গীত-স্থধারসে এসে| | 
কম্ম যখন প্রবল আকার 
গরজি” উঠিয়া ঢাকে চারিধার, 
হৃদয়প্রান্তে হে জীবননাথ, 
শান্ত চরণে এসে। | 
আপনারে যবে করিয়া কপণ 
কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন, 
ছুয়ার খুলিয়া, হে উদার নাথ, 
রাজ-সমারোহে এসো । 
বাসনা যখন বিপুল ধুলায় 
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়, 
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, 
রুদ্র আলোকে এসো | 


জীবনে হত পূজা* 
হলো না সারা, 
জানিহে জানি তাও 
হয়নি হার]1। 
যে-ফুল না ফুটিতে 
ঝঃরেছে ধরণীতে, 
॥যে-নদী মরূপথে 
হারালে ধারা 
জানিহে জানি তাও 
হয়নি হারা ॥ 


গীত-বিতান ৩৪৩ 


জীবনে আজে যাহ! 
রয়েছে পিছে, 
জানিহে জানি তাও 
হয়নি মিছে। 
আমার অনাগত, 
আমার অনাহত 
তোমা বীণা-তারে 
বাজিছে তারা, 
জানিহে জানি তাও 
হয়নি হারা | 


তব সিংহাসনের আসন হ'তে 
এলে তুমি নেমে, 
মৌব বিজন ঘরের দ্বারের কাছে 
ধাড়ালে ণাথ, থেমে । 
একলা! ব'সে আপন মনে 
গাইতেছিলেম গান, 
তোমার কানে গেল সে-স্থর 
এলে তৃমি নেমে, 
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে 
ঈাড়ালে নাথ, থেমে। 
তোমার সতীয় কত না গান 
কতই আছেন গুণী; 
গুণহীনের গানখানি আজ 
বাজলে! তোমার প্রেমে। 


৩৪৪ শীত-বিভান 


লাগলো বিশ্বতানের মাঝে 
একটি করুণ সুর, 
হাতে ল'য়ে বরণমালা 
এলে তুমি নেমে, 
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে 
ধাড়ালে নাথ, থেমে ॥ 





তাই তোমার আনন্দ আমার "পর 
তৃমি তাই এসেছে! নীচে । 
আমায় নইলে, ত্রিভৃবনেশ্বর, 
তোমার প্রেম হ'তো-যষে মিছে ॥ 


আমায় নিয়ে মেলেছে! এই মেলা, 

আমার হিয়ায় চ*ল্ছে রসের খেলা, 

মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধ'রে 
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে ॥ 


তাই তে! তুমি রাজার রাজা হয়ে 
তবু আমার হৃদয় লাগি" 

ফিরছে! কত মনোহরণ বেশে, 
প্রভৃ, নিত্য আছ জাগি। 


তাই তো', প্রভূ, যেথায় এলো নেমে 
তোমারি প্রেম ভক্ত-প্রাণের প্রেমে, 
মৃত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে 

সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে ॥ 


গীত-বিতভান ৩৪৫ 


তুদ্মি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহে।। 
এবার তুমি ফিরো না হে 
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহে।। 
যে-দিন গেছে তোম। বিনা 
তা'রে আর ফিরে; চাহি না, 
যাক্‌ সে ধূলাতে। 
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে 
যেন জাগি অহরহ || 
কী আবেশে, কিসের কথায় 
ফিরেছি হে যথায় তথায় 
পথে প্রান্তরে, 
এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে 
তোমার আপন বাণী কহে! । 
কত কলুষ কতফাকি 
এখনো-যে আছে বাকি 
মনের গোপনে, 
আমায় তা"র লাগি, আর ফিরায়ে না, 
তা'রে আগুন দিয়ে দহে। | 


তোর1] শুনিস্‌ নি কি শুনিন্‌ নি তার পায়ের ধ্বনি, 
এ-ষে আসে, আসে, আসে। 
যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী 
সে-যে আসে, আসে, আসে ॥ 
গেয়েছি গান ঘখন ষত 
আপন মনে ক্ষ্যাপার মতে! 
8৪ 


৩৪৬ গীত-বিতান 


সকগ স্থুরে বেজেছে তার 
আগমনী 
সে-যে, আসে, আসে, আসে ॥ 
কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে 
সে-যে আসে, আসে, আমে। 
কত আাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে 
মে-যে আসে, আসে, আসে ॥ 
ছুখের 'পরে পরম দুখে 
তারি চরণ বাজে বুকে, 
স্থখে কখন্‌ বুলিয়ে সে দেয় 
পরশমণি । 
সে-যে আসে, আসে, আসে ॥ 


দয়] দিয়ে হবে গো মোর 
জীবন ধুতে । 
নইলে কি আর পারবো তোমার 
চরণ ঢুতে। 
তোমায় দিতে পূজার ডালি 
বেরিয়ে পড়ে সকল কালী, 
পরাণ আমার পারিনে তাই 
পায়ে থুতে ॥ 
এতর্দিন তো! ছিল না মোর 
কোনে ব্যথা, 
সর্ব অঙ্গে মাখ| ছিল 
মলিনত]। 


গীত-বিতান ৩৪৭ 


আজ এ শুভ্র কোলের তরে 

ব্যাকুল হৃদয় কেদে মরবে, 

দিয়ে! না গে দিয়ে। না জার 
ধূলায় শুতে ॥ 


দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও । 
আমার দিকে ও মুখ ফিরাও ॥ 
পাশে থেকে চিন্তে নারি, 
কোন্‌ দিকৈ-যে কী নেহারি, 
তুমি আমার হবদ্বিহারী 
হদয়-পানে হাপিয়া চাও ।। 
বলেো৷ আমায় বলো কথ। 
গায়ে আমার পরশ করো । 
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে 
আমায় তুমি তুলে ধরো। 
য বুঝি সব ভুল বুঝি হে, 
যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে, 
হাসি মিছে কান! মিছে 
সামনে এসে এ ভূল ঘুচাও ॥ 


উহার এ এরা তা গত 


দেবতা জেনে দুরে রই দীড়ায়ে, 
আপন জেনে আদর করিনে। 
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে, 
বন্ধু বলে ছু-হাত ধরিনে। 


স্ব 


৬২৮ গীত-বিভান 


আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে 

আমার হ+য়ে এলে যষেথার নেমে 

সেথায় স্থুখে বুকের মধ্যে ধ'রে 
সঙ্গী বলে তোমায় বরি নে। 


ভাই তুমি-যে ভাইয়ের মাঝে প্রভু, 

তাদের পানে তাকাই না-যে তবু, 

ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন 
তোমার মুঠা কেন ভরিনে | 


ছুটে এসে সবার স্থখে ছুখে 

দাড়াইনে তো৷ তোমারি সম্মুখে, 

সপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে 
প্রাণ-সাগরে ঝাপিয়ে পড়িনে ॥ 


ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা 
প্রভূ, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে। 
যায় যেন মোর সকল গভীর আশ। 
প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে। 
চিত্ত মম যখন যেথায় থাকে 
সাড়। যেন দেয় সে তোমার ডাকে, 
যত বাধা সব টুটে যায় থেন 
প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে । 
বাহিরের এই ভিক্ষা-ভর1 থালি, 
এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি, 


গীত-বিতান ৩৪৯ 


অন্তর মোর গোপনে যায় ভ'রে 
প্রভু তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে। 
হে বন্ধু মোর, হে অস্তরতর, 
এ জীবনে যা-কিছু স্থন্পর 
সকলি আজ বেজে উঠক্‌ স্থরে 
প্রত, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে ॥ 


ধারার পচ জা 


নদীপারের এই আঁষাটের 
প্রভাতখানি 

নে রে, ও মন, নে রে আপন 
প্রাণে টানি? । 

সবুজ নীলে সোনায় মিলে 

যে-স্থধ। এই ছড়িয়ে দিলে, 

জাগিয়ে দিলে আকাশতলে 
গভীর বাণী 

নে রে, ও মন, নে রে আপন 
প্রাণে টানি? ॥ 

এমনি ক'রে চ'ল্‌্তে পথে 
ভবের কুলে 

দুই ধারে যা ফুল ফুটে সব 
নিস্‌ রে তুলে? । 

সেগুলি তোর চেতনাতে 

গেঁথে তুলিস্‌ দিবসরাতে, 

প্রতিদিনটি যতন ক'রে 
ভাগ্য মানি 

নে রে, ও মন, নে রে আপন 
প্রাণে টানি” । 





৬৫৩ শীত-বিতান 


নিভৃত প্রাণের দেবত! 
যেখানে জাগেন এক।, 
ভক্ত, সেথায় খোলো ছার, 
আজ লবে তার দেখা। 
সারা দিন শুধু বাহিরে 
ঘুরে ঘুরে কারে চাহি রে, 
সন্ধ্যাবেলার আরতি 
হয়নি আমার শেখা । 
তব জীবনের আলোতে 
জীবন-প্রদীপ জালি? 
হে পৃজারি, আঞ্জ নিভৃম্তে 
সাজাবে। আমার থালি। 
যেথ। নিখিলের সাধন! 
পুজা-লোক করে রচনা, 
সেথায় আমিও ধরিব 
একটি জ্যোতিতর রেখ|॥ 


নিশার স্বপন ছুটলো রে, এই 
ৃ  ছুইলো রে। 

টুটলো বাধন টুটুল! রে। 
রইলো! না আর আড়াল প্রাণে, 
বেরিয়ে এলেম জগৎ পানে, 
হাদয়-শতদলের সকল 

দলগুলি এই ফুটুলো৷ রে, এই 
ফুটুলো! রে ॥ 


শীত-বিতাঁন ৩৫১ 


ছুয়ার আমার ভেঙে শেষে 

দাঁড়ালে ষেই আপনি এসে 

নয়নজলে ভেসে হৃদয় 

চরণ-তলে লুটুলো রে ॥ 
আকাশ হ'তে প্রভাত-আলে। 
আমার পানে হাত বাড়ালো, 
ভাঙা কারার ছ্বারে আমার, 
জয়ধ্বনি উঠলো রে, এই 
উঠলো! রে ॥ 


পার্ুবি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে, 
খ”সে যাবার ভেসে যাবাব 
ভাঙ্বারই আনন্দে রে | 
পাতিয়া কান শুনিস্‌ না-যে 
দিকে দিকে গগন মাঝে 
মরণ-বীণায় কী সুর বাজে 
তপন-তাবর। চন্দ্রে রে, 
জালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে 
জল্বারই আনন্দে রে ॥ 
পাগল-করা গানের তানে 
ধায়-ষে কোথা কেই ব৷ জানে, 
চাঁয় না ফিরে? পিছন পানে 
রয় না বাধ! বন্ধে রে, 
লুটে যাবার ছুটে যাবার 
চল্বারই আনন্দে রে ॥ 


৩৫২ পীত-ব্তান 


সেই আদন্দ-চরণপাতে 
ছয় খতু যে নৃত্যে মাতে, 
প্লাবন বহে যায় ধরাতে 
বরণ গীতে গন্ধে রে, 
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার 
মব্বারই আনন্দে রে। 


প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত 
রেখো না ঢাকি?। 
এসেছি তোমারে, হে নাথ, 
পরাতে রাখী ॥ 
যদি ধীধি তোমার হাতে 
প'ড়বে। বাধা সবার সাথে, 
যেখানে যে আছে, কেহই 
র'বে না বাকি ॥ 
আজি যেন ভেদ নাহি রয় 
আপন পরে, 
আমায় যেন এক দেখি হে 
বাহিরে ঘরে । 
তোমার সাথে যে-বিচ্ছেদে 
ঘুরে' বেড়াই কেঁদে কেদে, 
ক্ষণেক তরে ঘুচাতে তাই 
তোমারে ভাকি ॥ 


গীত-বিতাঁন ৩৫৩ 


বে তোমার বাজে বাঁশি, 
সেফ সহজ গান? 
সেই স্থুরেতে জাগ্‌বো আমি 
দাও মোরে সেই কান। 
ভূল্বে৷ না আর সহজেতে, 
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে 
মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে 
যে-অস্তহীন প্রাণ। 
সে-ঝড় যেন সই আনন্দে 
চিত্ত-বীণার তারে 
সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত 
নাঁচাও যে-ঝঙ্কারে। 
আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে 
সেই গভীরে লগ গে। মোরে 
অশাস্ঠির অন্তরে যেথায় 
শান্তি সমৃহান ॥ 


বিশ্বনাথে যোগে যেথায় বিহারো 
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো । 
নয়কে| বনে, নয় বিজনে, 
নয়কে। আমার আপন মনে, 
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, 
সেখায় আপন আমারো । 
সবার পানে যেথায় বাছ পসারো, 
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারে! | 
৪৫ 


৩৫৪ গীত-বিভান 


গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, 

আলোর মতো! ছড়িয়ে পড়ে, 
সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়, 

আনন্দ সেই আমারে ॥ 


িসািিডারনার রারারজ্ধ 


বি বর্ন িিন 
গেগন অর্ধ -১১ 
কিনে আমারে 
রেমন-ঝঙ্কার | 
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে, 
উঠে বসি শ্য় [ ছেড়ে, 
মের্লে শবাখি চেয়ে থাকি 
পাইনে দেখা তা"র। 
গুঞ্করিয়। গুঞ্জরিয়া 
প্রাণ উঠিল পুরে, 
জানিনে কোন্‌ বিপুল বাণী 
বাজে ব্যাকুল স্থরে। 
কোন্‌ বেদনায় বুঝিনারে 
হৃদয়-ভর! অশ্রুভারে, 
পরি য়ে দিরতেচাই বহরে 
আপন কঠহার & 


শী 


যতবার আলে! জালাতে চাই 
নিবে যায় বারে বারে। 

আমার জীবনে তোমার আসন 
গভীর অন্ধকারে। 


গীত-বিতান ৬৫৫ 


যে-লতাটি আছে শুকায়েছে মূল 
কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল, 
আমার জীবনে তব সেবা তাই 
বেদনার উপহারে। 
পূজাগৌরব পুণ্যবিভব 
কিছু নাহি, নাহি লেশ, 
এ তব পুজারি পরিয়া এসেছে 
লজ্জার দীন বেশ। 
উত্সবে তা'র আসে নাই কেহ, 
বাজে নাই বাঁশি সাজে নাই গেহ, 
কাদিয়া তোমায় এনেছে ভাকিয়া 
ভাঙা মন্দির দ্বারে ॥ 


রাকা আন 


যা হারয়ে যায় তা আগলে ব'সে 
রইবে। কত আর। 

আর 'পারিনে রাত জাগতে, হে নাথ, 
ভাবতে অনিবার ॥ 


আছি রাত্রি দিবস ধ'রে 

দুয়ার আমার বন্ধ ক'রে, 

আস্তে যে চায় সন্দেহে তায় 
তাড়াই বারে বার॥ 


তাইতে। কারো হয় না আসা 
আমার একা দ্বরে। 

আনন্দময় ভূবন তোমার 
বাইরে খেল] করে ॥ 


৩৫৬ গীত-বিতান 


তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও, 

এসে এসে ফিরিয়া বাও, 

রাখতে য। চাই রয় না তাও 
ধুলায় একাকার । 


যাত্রী আমি ওরে। 
পারুবে না কেউ রাখতে আমার ধ'রে।, 
দুঃখ স্থখের বাধন সবই মিছে, 
বাধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে, 
বিষয়-বোঝা টানে আমায় নীচে, 
ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে পঃড়ে। 
যাত্রী আমি ওরে। 
চ'ল্‌তে পথে গান গাহি প্রাণ ভরে। 
দেহ-দুর্গে খুলবে সকল দ্বার, 
ছিন্ন হবে শিকল বাসনার, 
ভালোমন্দ কাটিয়ে হবে৷ পার 
চ'ল্তে রবো লোকে লোকাস্তরে ৷ 


ঘাত্রী আমি ওরে। 
যাকিছু ভার যাবে সকল স'রে। 
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে, 
ভাষাবিহীন অজানিতের গানে, 
সকল সাঝে পরাণ মম টানে 
কাহার বাশি এমন গভীর স্বরে ॥ 


গীত-বিতান ৬৫৭ 


যার়ী আমি ওরে--- 
বাহির হ'লেম না জানি কোন্‌ ভোরে। 
তখন কোথাও গায়নি কৌোনে। পাখী, 
কী জানি রাত কতই ছিল বাকি, 
নিমেষ-হার। শুধুই একটি আখি 
জেগেছিলে। অন্ধকারের "পরে । 


যাত্রী আমি ওরে । 
কোন্‌ দিনাস্তে পৌছবো৷ কোন্‌ ঘরে । 
কোন্‌ তারক! দীপ জালে সেইখানে, 
বাতাস কাদে কোন্‌ কুস্থমের ঘ্রাণ, 
কে গে! সেথায় গিপ্ধ ছু-নয়ানে, 
অনাদিকাল চাহে আমার তরে ॥ 


যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন 
সেইখানে-যে চরণ তোমার রাজে 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
পব-হারাদের মাঝে। 
যখন তোমায় গ্রণ।ম করি আমি, 
প্রণাম আমার কোন্থানে যায় থামি? 
তোমার চরণ যেথায় নাঁমে অপমানের তলে 
সেথায় আমার গ্রণাম নামে ন-ষে 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
সব-হারাদের মাবে। 


৩৫৮ শীত-ধিতান 


অহঙ্কার তো পাপ না নাগাল ধেধায় তুমি ফেরে! 
রিক্তভূষণ দীন দরিত্্র সাজে-_ 
মবার পিছে, সবার নীচে 
সব-হারাদের মাঝে। 
সঙ্গী হ'য়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে 
সেথায় আমার হৃদয় নামে না-যে 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
সব-হারাদের মাঝে। 


যেথায় তোমার লুট হ'তেছে ভুবনে 
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে ॥ 
সোনার ঘটে হ্ধ্য তার] 
নিচ্ছে তুলে আলোর ধারা, 
অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে । 
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে ॥ 
যেথায় তুমি বসো দানের আসনে, 
চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে । 
নিত্য নূতন রসে ঢেলে 
আপ্নাকে যে দিচ্ছে! মেলে, 
সেথ। কি ডাক পণ্ড়বে না গে! জীবনে । 
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে ॥ 





রূপসাগরে ডুব দিয়েছি 
অব্ূগ রতন আশা করি? 3 
ঘাটে ঘাটে ঘুরুবো৷ না আর 
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী। 


গীত-বিতান ৩৫৯ 


সময় যেন হবে এবার 
ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার, 
সধায় এবার তলিয়ে গিয়ে 

অমর হয়ে রবো মরি? ॥ 


যে-গান কানে যায়না] শোনা 
সে-গান যেথায় নিত্য বাজে, 
গণের বীণ। নিয়ে যাবো 
সেই অতলের সভ। মাঝে। 
চিরদিনের স্ুরটি বেঁধে 
শেষ গানে তার কানা কেদে, 
নীরব যিনি তাহার পায়ে 
নীরব বীণ! দিব ধরি ॥ 


শরতে আজ কোন্‌ অতিথি 


এলে প্রাণের দ্বারে। 


আনন্দগাঁনণ গ| রে হদয, 


আনন্দ গান গ| রে॥ 
নীল আকাশের নীরব কথ।, 
শিশির-ভেজা ব্যাকুলতাঃ 
বেজে উঠুক আজি তোমার 
ৰীণার তারে তারে ॥ 


শন্যক্ষেতের সোনার গানে 
যোগ দে রে আজ সমান তানে, 


ভাসিয়ে দে সুর ভর! নদীর 


অমল জলধারে ॥ 


গীত-বিতান 


যে এসেছে তাহার মুখ 

দেখ রে চেয়ে গভীর সুখে, 

দুয়ার খুলে' তাহার সাথে 
বাহিব হয়ে যারে ॥ 


 শ্পপপপাশপীপ পাপা 


সীমার মাঝে, অসীম, তুমি 
বাজাও আপন স্ুর। 

আমার মধো তোমার প্রকাশ 
ভাই এত মধুর । 

কত বর্ণে কত গন্ধে, 

কত গানে কত চনে, 

অরূপ, তোমার রূপের লীলা 
জাগে হৃদয় পুূব। 

আমার মধ্যে তোমার শোভা 
এমন সুমধুর ॥ 


তোমায় আমায় মিলন হলে 
সকলি যাঁয় খুলে”__ 
বিশ্বনাগর ঢেউ খেলায়ে 
উঠে খন ছুলে। 
তোমাব আলোক নাই তো ছাঁম।, 
আমার মাঝে পায় সে কায়।, 
হয় সে আমার অশ্রজলে 
স্থন্দর বিধুর | 
আমার মধ্যে তোমার শোঁভ। 
এমন মধুর ॥ 





